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নিবেদন 


বিশ্ববিগ্ভালয়ের সোপান ছেড়ে দেবার সাথে সাথেই বাইরের শ্রে।তের 
টানে বহু নাকানি-চুবানি খেষে শেষ পর্যস্ত যে আশ্রযটুকু মিললঃ তাকে 
অবলম্বন করেই কাটিয়ে দিলাম জীবনের দীর্ঘ ত্রিশটি বছর, তরচ্চের হাত 
থেকে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করে। নিছক নিজেকে বাচিয়ে রাখতেই 
প্রায় সমস্ত মুলধনটুকু ফুরিয়ে গেল। দান করে দাত! সাজবার মত আর 
কিছু অবশিষ্ট রইল না । 

্বীকার করতে স্তাজ আর কু্ঠার কোন কারণ নেই--একদিন প্রাণের 
দ্ায়েই এ শিশ্ষকত! পেশাটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম । সেবা 
করবার বাসনায় শ্বেচ্ছায় এ পেশ! আমি কখনো গ্রভণ করি নি। প্রথম 
প্রথম বহু চেষ্টা করেছি এ নাগপাশ হতে মুক্ত হতে, কিন্ত নান কারণে 
সম্ভব হয় নি। (েষটায় নিতান্ত হতাশ হয়েই যেন লেগে থাকতে চে! 
করলাম দুদিনের এ আশ্রমটুকুকে স্থল করেই। কদিন বাদে ধীরে 
ধীরে যেন একটু মায়াও পডে গেল পেশাটির উপর | ক্রমে ভালবাসতে 
শুর করলাম সমগ্র পরিবেশটিকেই । মাঝে মাঝে একটু আধটু আলোর 
ঝলকও দেখতে পেলাম। সে আলোকে খানিক এগিক্ষে যাবার পর 
বুঝতে পারলাম--পথ ভুল হয় নি। আমার প্রাপ্য বস্ত সবই ত গুঞ্পথে 
রযেছে। প্রথম দ্িকু দিয়ে ভাবতাম--য! জ্ঞানি, যা শিখেছি তাতেই ত 
বেশ চলে যাচ্ছে, আবার খানিক পড়াশুনা করে কি হবে? এ গ্রশ্র্টির 
সছুত্তর তা?ও পেয়েছি নাটকের প্রায় তৃতীয় অঙ্ক পেরিয়ে। আজ তার 
জন্য, ভ্লামার স্প্্ প্রণাম জানাই আমার ট্রেনিং কলেজের শ্রদ্ধেয় আচার্য- 


বৃদ্দকে । ধগ্খন একথায় পূর্ণ বিশ্বাস করি-যে আলো ।নজে অলছে মু! 
সে কেমনকরে অপর একটি বাতির শিখাকে প্রজলিত করবে? 
আমি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম, আজ তাথেকে চিরতরে বিদায় 


নেবার পূর্বে মনে হলো-_আমার অভাগিনী শিক্ষার জন্য আমার অভিজ্ঞতা 
হতে কিছুই ফি রেখে যাবার নেই? আমার যা-কিছু স্বল্প পুঁজি, বিদায়ের 


[ %০ ] 


পূর্বে শিক্ষার ভাগারে সেটুকু জমা বেখে যেতে আপত্তি কি? শুধু সে 
চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আজ এ লেখনী ধবেছি। খণী আমি অনেকের 
কাছেই, বিশেষ করে আমার প্রিষ সংকমিবুন্দ ও আমার অতি আদরের 
ছুলাল-ছুলাসীদের কাছে। খাদের পৃত সংস্পর্শে আজ আমাব অস্তবাস্থা 
তৃপ্ত, তাদের সকলের শুভেচ্ছ। নিষেই এ অসাধ্য সাধনে ব্রতী হযেছি। 

শিশুরও মন বলে একটা কিছু আছে, তারও অন্ৃভূতি আছে এবং 
সর্বোপরি তারও একটা অহং আছে-_-এসব কথা বুঝতে না পেরে 
অজ্ঞতাবশতঃ সমাজের কত যে মূলধন নষ্ট করেছি সে কথা ভাবলে 
সত্যি সত্যি আজ নিঙ্জেকে নিতান্ত অপরাধী মনে হয়। অনেকটা সে 
অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত মানসে অতি সংক্ষিপ্ত এ প্রবন্ধ ক*টর অবতারণ। 
করেছি। এতে যদি আমার কত অপবাধেব কথঞ্চিৎও স্বালন হৃষ, 
তা*হলেও যাবার পূর্বে শিজেকে কতক ভালকা! মনে করব। মাহ্থষের 
মন নিয়ে যেখানে রাত-দিন খাঁট্টার্থাটি, আপন গ্রাণের সঙ্গীবতা অটুট 
রাখাই সেখানে আসল কথা । দেদুশব মানুষ গড়বার কাবখানাগুলোর 
ভাব যাদের উপর ন্যস্ত তাদেব কথাও কিছু কিছু আলোচনা করার চেষ্টা 
করেছি । একট স্বাহীন দেশেব কচি প্রাণপমুহে ঠিলোল জাগাবার মত 
হিম্মত আমাদেব ক'জনার আছে? এ প্রশ্রটকেও এডিয়ে চলতে আমি 
সাহস পাইনি। আমার এ অতি হ্ষুত্র 'অবদানটুকু শ্রিক্ষা-সংস্কাবের অগ্র- 
গতিকে খানিকট।, প্রেরণা যোগান দিতে সক্ষম হলেও আমি নিজেকে ধন্ত 
ধনে কবব। 

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ধাদের ভাব এবং ভাষা আমি অন্ছকরণ 
করেন্ছ' তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ বইলাম। ধার] নানাভাবে 
একাজে আমায সহায়তা কবেছেন তাদের কাছেও আমি খণী রইলাম । 
এ প্রবন্ধ ক'টি আমার স্থযোগ্য সএকমিবুন্দকে ভ্াদের গুরুদায়িত পালনে 
কিছুমাত্র সহাযতা কবলেও আমি আমার শরম সার্থক জ্ঞান কবব। ইতি-- 


শ্রীশিত্তিন্% সেনগ্ঞগ্ত 


বিষয়মুচী 
বিষক্ 
(১) শিক্ষার কথ! 
(২) শিক্ষায় নৃতন ভাবধারার বাহক 
(ক) রুশো! (00258990) 
(খ) ফ্রয়েবেল (০9১৪1) 
(গ) যাদাম্‌ যন্তেমরী (10000658901) 
(ঘ) জন্‌ ভিউই (00102 1097) 
(৬) প্রাচীন ও প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি 
(৪) বিষ্ভালয়ে বিভিন্ন কার্ধকলাপ (8০61516198 1) 99)0018) 
(৫) শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান (70700086102 & ৪501)01085) 
(৬) জীবন পরিক্রম! (0108898 ০৫ 11119) 
(৭) বংশগতি ও পরিবেশ (7.9290165 &6 20511000096) 
(৮) কৌতৃহল-প্রবৃতি (0০:70915) 
(৯) অন্যাস (ন৪1) 
(১০) অগ্ছকরণ (101696102)) 
(১১) সঙ্গপ্রিয়তা (9765881009510989) 
(১২) খেলা (21%5) 
(১৩) ব্যক্তিত্ব (69750081165) 
(১৪) কর্মপ্রেরণা (21০৮15৯6100) 
(১৪) শেখার রহস্য (99096 ০: 14981100108) 
(১৬) পাঠদানের কৌশল (7980%108 10951993) 
(১৭) পাঠদান-পদ্ধতি (11980101708 11960008) 
(১৮) বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি (38810 [)00980101)) 
(১৯) শৃখল। রক্ষায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী 
(২০) প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতিব ব্যর্থত! ও তার প্রতিকাব 
(২১) শিক্ষার সংস্কার 
(ক) শিশু 
80৭) এরিকমবস্ত 
(গু) শিক্ষক 
(ঘ) শিক্ষার উদ্দেশ 
(২২) বিদ্ভালয়ের রূপ 
বক্তব্য 


রি । 
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১২ 
১৫ 
১৪৯ 
২৭ 
৩৫ 
৩৮ 
৪৮ 
৩ 
৫৭ 
৬২ 
৬৭ 
৭8 


৮৮ 

৯৬ 
১১১ 
১২২ 
১২৮ 
১৩৬ 
১৪৪ 
১৫৩ 
১৫৫ 
১৬৮ 
১৭৬ 
১৮৩৬ 
১৯৭ 
২৩৪ 


॥ এক ॥ 


শিক্ষার কথা 


হাজার হাজার বছর আগেকার মানবশিশু যে সম্বলটুকু নিষে ধরা আসত, 
আঙ্গও তার কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয না। অথচ, সেধিনকার 
সেই সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পরিবর্তে আজ তাকে জকজমকপুর্ণ 
অত্যন্ত জটিল এক পরিস্থিতির সন্মুপীনণ হতে হচ্ছে। নবাগত শিশুব 
কাছে তার ক্ষুদ্র পরিবেশটির সবকিছুই শিতাস্ত অপরিচিত। এই কারণে, 
সে নিজেকে কিছুকাল নিতান্তই অসাম মশে করে। ডিম থেকে বেবিষেই 
হাসের বাচ্চাগুলে। যেষন অনাধাসে জলে সাতার কাটতে পারে, আপন 
চেঘায়ই অ+হ।, সংগভ করতে পারে, নবজাত মানবশিশুর পক্ষে ত। মোটেই 
সস্ভব নম। পরমুখাপেক্ষী হয়েই তাকে বেশ কিছুকাল কাটাতে হয়। 
মানবশিশুর পরিবেশটি সদ1-পবিবর্তণখীল বলেই বোধ হয় তার প্রস্তরতিব 
কালটিও একটু প্রলম্থিত। 

বৃদ্ধি একটি নিছক উজবিক প্রক্রিয়া। কোন প্রকার আদেশ বা 
নির্দেশের অপেক্ষা সে রাখে না। সে চলে তার আপন গতিতে । উদ্দেশ্ট-_ 
বিকাশ, এবং এই বিকাশের তাগিদেই বুদ্ধির সাথে সাথে জীবকে সামগ্রস্ত- 
বিধান করে নিতে হয তার নিকটতম পরিবেশের সাথে । এই আপসরফ। 
কার্ষটি দ্বিবিধ উপায়ে সম্ভব । আত্ম-নিযস্ত্রণ বা! পরিবেশ-নিযস্ত্রণ এই ছুই 
উপাষেই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলা যাষ। ইতর-্প্রাণিসমূহ 
চলে নিছক প্রবৃত্তির (1861096 ) বশে, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের বালাই তাদের 
নেই। অতএব তাদের পরিবেশটি রয়ে গেছে অনেকটা অপরিবর্তিত বা 
স্থিতিশীল। 5 প্রাণীর সহজাত প্রবৃতিপমূখই তাকে সাহায্য করে 
পরিবেশেক সাথে সামঞ্জন্ত বিধান করে চলতে । যার! অক্ষম, মুছে যাষ 
তাদের চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হতে চিরতরে । প্রাগৈতিহাসিক যুগের বাবুই পাখী 
যে ধরনে বাস! তৈরি করত, আধুনিক যুগে পৌছেও তার! সে নিষমের কোন 


১ 
শিক্ষা--১ 


পরিবর্তন করে নেয় নি বা করে উঠতে পারে নি। পরিবেশের প্রাধান্ঠ 
তারা মেনে নিয়েছে বা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে বিন! দ্বিধায়। তাই 
আজও তার প্রকৃতির কোলই আকড়িয়ে আছে। 

মানব কিন্ত বেছে নিয়েছে অপর পথটি। মাহ্ষের একট! স্বভাব, সে 
এ বিদ্রোহী মনই, মাহ্বকে আজ দীড় করিয়েছে তথাকথিত সভ্যতার 
সুউচ্চ শিখরে । প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধানের কাছে মান্য নতিথ্বীকার 
তো করলই না, বরং সমগ্র চেষ্টা দিয়ে লেগে গেল তাকে ইচ্ছামত শিমন্ত্রিত 
করতে । আত্মনিয়ন্্রণের পথে অধিকাংশ যাহুষই অগ্রসর হতে চাইল ন]। 

প্রাকৃতিক শক্তিকে কিছু কিছু করাযত্ত করে যাহয তাকে ক্রমে লাগাতে 
শুরু করল নিজেদের নান! ভোগ-বিলাসের কাজে । ধীরে ধীবে এমনি 
করেই মানব প্রকৃতির কোল হতে হলে! বিচ্যুত। অবশ্ট, পরিবেশ বলতে 
শুধু প্রাক্কৃতিক পরিবেশকেই বুঝায় না। প্রাকৃতিক পবিবেশ ছাডাও 
যাহ্ষের একট! সামাজিক পরিবেশ রষেছে এবং সর্বোপরি রয়েছে তার 
আভ্যন্তরীণ ব! মনোজগতের পরিবেশ | বেঁচে থাকতে হলে এই ত্রিধারার 
সাথে আপস ন1 করে উপায় নেই। কিন্তু, বাইরের পরিবেশটিই মাহুষের 
নিকট বড় হয়ে দেখা দ্দিল। স্থষ্টির নেশায় মানব মেতে উঠল। শুরু 
হলে আষ্টার স্থপ্টির উপর রং লাগান। শিব গড়তে গিয়ে অনেকেই হষত 
বানর গড়ে ফেললেন, তবু কি চেষ্টার বিরাম আছে! শিক্ষ।ও এ প্রকার 
একটি চেষ্টারই নামান্তর | ক্ষুদ্রতম প্রাণী প্যারামেসিয়মেধ* শিক্ষার 
কোন ব্যবস্থ! কেউ কোনদিন করে নি, অথচ জীবনযুদ্ধে আজও সে টিকে 
আছে। আজও যদি মানবশিশুর জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকত, 
তাহলেঞ্ড নিছক বেঁচে থাকার তাগিদেই সে প্রযোজনীয সবকিছু শিখে 
নিত নাকি? কিন্ত, আমরা যে চাঈই আমাদেব ভবিষ্যৎ বংশপরদের 
নিজেদের মনোম হ করে গড়ে তুলতে । অবশ্ট এ ইচ্ছার পেছনেও অতি 
গোপনে ক্রিষা করছে আত্মবিকাশ বা আত্মতৃপ্তিব প্রেবণ।। নিজেদের 
মনের মত করে শিশুদের ূপ দিতে চাই বলেই তো, আজ তী্গেবু সবার 
নিয়ে আসতে হযেছে একট! ক্কত্রিম পরিবেশে, এবং আমযদালি”* করতে 
হযেছে শিক্ষ! নামক বস্তটিকে। 

/“জীবন কাকে বলে? এ প্রশ্নের উত্তবে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 


চে 


“জীবের অস্ত্রণিহিত প্রাণ-শক্তি সদাই খুঁজছে আত্ম-বিকাশের পথ। পথে 
রয়েছে বহিঃপ্রকৃতির বাধা, এবং সেই বার! অতিক্রমের চেষ্টার নামই 
জীবন।” এভাবে জীবের অস্তরনিহিত প্রাণশক্তি ও পরিগমের €৪25107- 
70906) ক্রিয়]-প্রতিক্রিয়ার ফলে উপজাত অর্থাৎ অতিরিক্ত পাওন। 
( ৮১-০:০০০$) হিসাবে লাত হচ্ছে খানিক অভিজ্ঞতা এবং একেই শিক্ষা 
শামে অভিহিত করা যেতে পারে। সাবান প্রস্ততকালীন অতিরিক্ত 
পাওন! হিসাবে যে শ্লীসারিনটুকু পাওয়া যায়, সাবানের প্রয়োজনে তার 
মূল্যও সমধিক। ঠিক তেমনি, মাহ্ষের জীবনের গতিপথে যে অভি জ্ঞতা- 
সমূহ সঞ্চয় হযঃ চলাপ পথে তার মূল্যও কম নয়। 

মাহুম মাত্রেরই একট] নিজস্ব চাহিদা আছে, তার ভাল লাগ! ব! মন্দ 
লাগা আছে, পছন্দ, অপছন্দ এ সবই আছে, এবং এ-গলো সম্পূর্ণই তার 
নিজন্ব ব্যাপার। প্রতিটি কার্ষের ভিতর দিযেই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
ফুটে বের হয। তার প্রত্যেকটি আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করলে দেখব, 
সে সবকিছুই করে নিজের ইচ্ছাপূরণ-মানসে। তাইতো মনীমীর! 
বলেন--1শঞ্*। দেবার জিনিস নয়, নেবার জিনিস। মানুষ শিক্ষা গ্রহণ 
করবে স্থেচ্ছায্স আপন তাশিদে। জীবের অস্তনিহিত প্রাণশক্তি সদাই 
খুঁজে বেড়াচ্ছে আত্ম-বিকাশের পথ এবং জন্ম-জন্মাস্তরের ভিতর দিয়ে 
এভাবে সে এগি য় চলেছে শুধু সেই ইচ্ছাপুরণ-মানসে । 

সগ্যোজাত প্রতিটি মানব-শিশত এক একটি অফুরস্ত শক্তির উৎস। সে 
শক্তির বহিঃপ্রকাশ আমর] দেখতে পাই তার প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, আচরণ 
ইত্যাদির মারফত। বেঁচে থাকার তাগিদেই সে শিক্ষা করে নেয় 
প্রয়োজনীয় সবকিছু, এবং এভাবে আপন ধারায় ক্রমশঃ সে গড়ে উঠে। 
তবু যে শিক্ষার আদর্শ, লক্ষ্য, উপায় ইত্যাদি নিয়ে আমাদের এত “গন্বষণা, 
এত মতদ্বৈপ, এর কারণ আমর] যে চাই আমাদের শিশুদের গ্রাপন মনের 
মত করে গড়ে ভুলতে | এই স্বার্থের সংঘাতেই রচিত হযেছে কালে কালে 
শিক্ষার নব নব ধারা। 

শুরুতে «ক্ষার যে লক্ষ্য ছিল আজ হযত তাকে আর আমর! সমর্থন 
করি নাঁ। ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষা দেওয়! প্রয়োজন, একথ! একদ! 
ভাবতে হয়েছিল সমাজরক্ষার উদ্ধেশ্যেই। ব্যক্তির, ব্যক্তিত্বের চেয়ে 
সমাজের উন্নতিকে দেখা হয়েছিল তখন বড় করে.। 


৩ 


£/ মানবের পরিপূর্ণ বিকাশসাধনই যদি শিক্ষার মুল লক্ষ্য হয, তাহলে 
প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ মর্যাদ! দিতে হবে না কি? প্রত্যেকটি 
শিশুকে তার স্বাধীন ইচ্ছাহ্নযায়ী বধিত হবার স্থযোগ দিতে হবে বৈ কি! 
সমাজ-দরদীর! কিন্ত বলেন--সর্বাখ্থে প্রত্যেকটি শিশুকে আদর্শ সামাজিক 
জীব করে গড়ে তুলতে হবে। এমনি ভাবে ছুইটি শিবিরের মধ্যে যুদ্ধ 
“টলে আসছে সেই আদি যুগ হতে । ফলে, শিক্ষার কোন আদর্শই সর্ব- 
কালে সর্বজনগ্রাহথ হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারছে না। 

প্রফেসর নান (টিপা) ) তাই বলেছিলেন--“ঘ০ 1008] ০1 116 
1099 10৮ 10108 29181060. 02)01)811977500 ০059 015111590 1061), 
৪ড৪]) 01 6109 9৮778 7৪09 900. 17810707701 65০2 5028] 61962 
99 (6011051979১ 001070660] 80100129189 21)0 80৫01) 1০1১019.৮ 

মানবচিত্বের গতি বিচিত্র, এবং শিক্ষার আদর্শ ও ধাবা চির 
গতিই অন্কমরণ করে। একদল হযত প্রচশিত বাধা ধবা পথ পবে ৮লতে 
রাঞ্ী ননঃ ঠাই তাব]1 সন্ধান শুরু করেন শ্বতন্্ পথের । একই কালে এক 
দেশের লোক হধত লেগে গেল শিক্ষার সাহায্যে রাষ্ট্রের প্রযোজন 
মেটাতে, অপর শিবিরে হমত তখন চলেছে এ আদর্শের বিরুদ্ধে জেহাধে 
প্রস্ততি । আবাব কেউ কেউ প্রশ্ন করছেন- একই ধাবাষধ এক চে 
সবাইকে গণ্ডতে গেলে ব্যঞ্জি-স্বাপীনতার মূলে কুঠারাঘাত করা হবে না 
কি? 201502 তে! স্প£্ই ঘোষণ। কখলেন--]1ড 0770017%1 017) 
12. 119 9868011813007 01 & (68০1))1)6 10090 19 60 9607170 1002)7)8 
০1 01269981106 199) 701665001-07)6 %0167 20407.” 

এমনিভাবে শিক্ষাব ইতিহাস আলোচন করলে দেখতে পাব, শিক্ষা 
ধাবায় ক্রেনি কালে হয়ত সমাজ ব| রাষ্ট্রে প্রাপান্ত আবাব কোন কালে 
হয়ত ব] ব্যঞ্জির প্রাধান্ত। একদল হযত বলেছেন সমাজে প্রয়োজনেই 
শিক্ষা, আবার অপর দল হযত বঃক্তির ব্যক্তিকেণ পবিপূর্ণ বিকাশ 
সাধনকেই শিক্ষার মুন ডদ্দেশ্য বলে প্রচাথ কবেছেন। 

্রঙ্গণাযুগে দেখতে পাই শিক্ষা লক্ষ্য ছিল প্রতিটি শিক্ষণ সাম গ্রিক. 
বিকাশসাধন। এথেনিখানর! (€ 46139068508 ) ঘ্ুপ্িযে বললেন, *্যক্তির 
ব্যক্তিত্বের (10:90721165 ) পরিপূর্ণ বিকাশসাধনই শিক্ষাব মুল উদ্দেশ্ট। 
আবার স্পার্টানর (9097%08 ) ব্যক্তিকে পেছনে ফেলে, শিক্ষার 


াহাখ্য পাষ্্রের চাহিধাম৩ শিশুদেগ গডে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন। তারপর, শবযুগের (489 ০£ 790815581105 ) শুচনায় 
দেখতে পাই সবাই মিলে ব্যক্রিষ্বাধীনতার জন্ত চিৎকার করছেশ। 
সিপেপেশিশ্বাণর| (0599201508 ) আবার শুধু সমাজের প্রয়োক্জনেই 
সবাইকে শিক্ষ| দেবার চেষ্টা করতে লাগশেন। কমেণিযস (0০020921018) 
এর সমধ হতে আবার ব্যক্তি ক্রমে তার আপন মর্যাধায় প্রতিঠিত হতে 
শুরু করপ। বৈজ্ঞানিক জন লক (3০1)0 15০০]. ) বললেন, ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে যে বিতেদ বিদ্যমান, তার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। অতএব, 
শিখার উদ্দেশ্য হবে মাশবগোষ্ঠীর সামগ্রক বিকাশসাধন। এশাবে লক্ষ্য 
ও উদ্দেশ্যের সাথে সাথে শিক্ষার ধারার ও পরিবর্তন চলেছে। 

অগ্রাদশ শতাব্দীতে শিক্ষার পার! গডে উঠতে শুরু কল ব্যক্তিকে 
কেন্দ্র করে। কোপাশিকল যেমন টলেমীর পৃথিবীকে মৌরজগতের কেন্্ 
থেকে সপিয়ে স্াকে এনে কেন্দ্রে স্বাপন করেছিলেন, শিক্ষাজগতে ও 
বিপূবী নশোই (19998980 ) অবশেষে শিশুকে এনে স্কাপন করলেন 
শিক্ষার কেন্দ্র্ধলে । সেই থেকে শিক্ষার ধারায় রশোর প্রতাবই পরিলক্ষিত 
»চ্ছে সবাধিক | তারপর বৈজ্ঞানিক পেস্টালৎসি (17558519251 ) শিক্ষার 
ধারাধ মনভ্তত্বকে এশে ঢেলে দিপেশ। এমশি করে শিক্ষার ক্ষেত্রে নুতন 
আলোকসম্পাত হলে!। ফ্রয়েবেল (179091) ও মাদাম মস্তেসপীর 
( [10976655011 ) চেষ্টায় রুশোর শিশুকেন্দত্রিক শিক্ষ। কপ পরিগ্রহ ' কপতে 
শ৫ করল। সবাই বণতে লাগলেন, শিশুকে সর্বাগ্রে স্বাধীনত1 দিতে 
হবে। প্রফেসর নান (90) স্পষ্ট করে উক্তি কগলেন--ব্যক্কিকে 
পণস্বাধীন৩। না দিলে সমাজ ক্রমে গঞ্গু হয়ে যেতে বাধ্য। গার মতে 
(081 811) 01 900090101) ১10600010 70০9 60 61569 10119 17900010 (০0 
0110 11701510809] 870 6০ 390079 001501610719 11101) ₹]] 9109019 
(170 11015100081] 69 90186110006 1019 01069 ৮০ 0109 %7196900৫ 
/1)010 7 10110) 1109 8৪ [0119 900 01010 01815068215010 %৪ 
10158 ৯6129 10917707168, 

তারতীয় পণ্ডিতগণ প্রা সবাই জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ( 0৮- 
(০1377976 )-এর সাধনাকেই মোটামুটি শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে স্বীকার 
করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, মানবের ভিতর যে পরি- 


& 


পুর্ণতা। স্বতঃই রয়েছে তার সম্যক বিকাশের স্থযোগদালই 
শিক্ষার আদল উদ্দেশ্ট । খধি রবীন্দ্রনাথ শুনতে পেয়েছিলেন অবরুদ্ধ 
মানবাত্বার ক্রন্দন, তাই শিক্ষার ভিতর দিয়েই তিনি সমগ্র মানবশক্তির মুক্তি 
কামনা করে গিয়েছেন। গান্ধীজীও বলতেন, শিক্ষার আসল উদ্দেশ ব্যক্তির 
সর্বাঙ্গীণ অর্থাৎ তার দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির 
বিকাশসাধন। 

এভাবে মোটামুটি বিচার করলে দেখতে পাই, আমাদের সবার 
সমন্যাই এক। অর্থাৎ যে মূলধনটুকু সাথে নিয়ে শিশু বরায় অবতীর্ণ 
হয়েছে তার যেন কোন প্রকার অপচয় না হয়। কিন্ত নিজেদের ইচ্ছামত 
শিশুদের গড়তে গেলে, এ অপচয়ের হাত হতেও যে রেহাই নেই! 
যে মুলপনটুকু শিশু নিয়ে এশেছে, তাকে কারবারে সম্যক খাটাতে 
পারলেই তে। সমাজ তার দ্বার পাবাশ হবে! সমাজের প্রয়োজনে 
তাকে গড়তে গেলে মূলধনের অপচয় হবার সম্ভাবনাই যে অধিক। 
তাই বপ। হয়েছে, সমন্য। একটিই? কেবল বিতিপ্ন সময়ে বান দৃিকোণ 
থেকে বিচার করা হযেছ মাত্র । সমথের সাথে সাথে শিক্ষার ধাপাপ নিত্য 
নূতন পরিবর্তনও তাই একটি অবশ্যভাবী পরিণতি 

যুগের পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে চলতে হলে শিক্ষার ধারাবও 
নিত পরিবর্তন অত্যাবশ্বক। বিশি& শিক্ষাবিদৃগণের চিন্তার ধার] লক্ষ্য 
করক্জন দেখব যুগের ছাপই তাতে অতিমাত্রায় পরিস্ফুট | সময়চন্রের 
সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ন! পারলে, নিম্পেষিত হয়ে যেতে হবে একদিন 
এ চাকার তলায় পড়ে। অতএব শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে 
দেখলে 'আঁথকে উঠবার কোন কারণ নেই। অবশ্য ব্যবস্থাটির সাফল্য 
সবটুকুই নির্ভর করবে ধার। রচনা করছেন এবং যারা চানু করছেন 
তাদেরই, উপর | যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয় এবং শিখার 
ংস্পর্শেই অপর শিখ! প্রজলিত হয়, ঠিক তেমনি প্রাণের সাহায্যেই প্রাণ 
সঞ্জীবিত হয়। আত্মার ঘুম্ত শক্তিকে জাগাতে হলে, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন 
মহতেরই প্রয়োজন। এ জগতে ধারা আত্মোপলন্ধি করে ধর হয়েছেন, 
শিক্ষাসংস্কারের ভার দিতে হবে তাদের হাতে তুলে। প্রক্কত শিক্ষার 
পদ্ধতি রচনা! করণে শুধু তারাই সক্ষম । তারাই শুধু দিতে পারেম প্রকৃত 
পথের সন্ধান। 


॥ দুই ॥ 
শিক্ষায় নূতন ভাবধারার বাহক 


শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন নৃতন ভাবধারা এনে যে-সব বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিক্ষা 
জগতে যুগান্তরকারী পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হযেছেন, তাদের চিস্তাপ ধার! 
অহ্থসরণে বহু মুল্যবান তথ্য উদঘাটিত হবে--এ আশায় জন কয়েক বিশিই্ 
শিক্ষা-সংস্কারকের জীবনদর্শশ সম্পকে অতিসংক্ষেপে কিছু কিছু উদ্ধত কর! 
গেল। 


(ক) রুশে। (00855698 ) 


"শিক শিক্ষণপদ্ধতির জনক বললে এক কথায় রূশো-কেই বুঝায়। 
কুশে। ছিলেন সত্যিকাবের একজন মহাবিপ্রবী। নেপোলিয়ন পর্ষস্ত স্বীকার 
করে গেছেন যে, রুশো না হলে ফরাসী বিপ্লবই সম্ভব হতো ন]1। 
জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি বিপ্লবের হুচন! করে গেছেন। প্রচলিত মানব- 
সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধেই ভার প্রতিবাদ দৃগুকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 
তার সকল চিন্তা ও কর্মে। মাহৃষের কৃত যা-কিছু তার সবকিছুই জন্টই 
সকলের বিরুদ্ধেই ছিল তার অভিযোগ এবং জেহাদ । যাঁ-কিছু কৃত্রিম সবই 
বর্জনীয় এবং যাঁকিছু স্বাভাবিক সবই গ্রহণযোগ্য এ ধারণা তাকে যেন 
পেয়ে বসেছিল । সম্রাটের অত্যাচারে যখন প্রজাকুল জর্জরিত, দর্দল্ত পিষ্ট, 
রুশোর মনে তখন বিদ্রোহের বীজ অন্থকৃল পরিবেশে ভন্রিষ্যৎ সম্ভাবনার 
দিকে ধীরে ধীরে বেড়ে চলছিল এবং কালক্রমে ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি পরিণদ্ত হয়েছিল 
একটি বিরাট মহীরুহে । | 

শিক্ষার তিনটি অঙগ-_শিক্ষক, ছাত্র এবং বিষয়বস্ত | রুশোর পূর্ব পর্যস্ত 
সবাই, হয় শিক্ষক নতুবা বিবয়বস্তর প্রতিই বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন । 
তাদের ধারণ! ছিল, শিশুর! সবাই ছু, এবং তাদের ভাল করার ভার সম্পূর্ণ 
শিক্ষকের হাতে । বিষয়বস্তও ছিল যেমন নীরস, শুফ,'শিক্ষকদের ব্যবহারও 
ছিল তেমনি কঠোর ও কর্কশ। শিশুদের কাধে জোর করে চাপিয়ে দিতে 
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হবে বিরাট বিগ্ভার বোঝা1। যার্দের আগ্রহ নেই এবং যারা সে বোঝা বইতে 
অক্ষম, কড়। শাসন কবে তাদেন যে-কোন প্রকারে বশীভূ৬ করাই ছিপ 
শিক্ষকদের কাজ। এই প্রকাগ ধারণাপ উপর ভিত্তি করেই ৩খন পচিত 
হতে শিক্ষার ধার! ও পদ্ধতি । 

রুশোই সর্বপ্রথম এঁসব প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে ঘোষণ। করণেন 
বিপ্রোহ। শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুকেই দিতে হবে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব এই 
ছিল তার বদ্ধমূল ধারণা । তিনি ঘোষণা করলেন, এতকাল শিশুকে দেখা 
হয়েছে দুূরবীনের উল্টোদিক দিযে, শিশুকে তাব। হয়েছে শিশুর পিতার স্থানে 
দাড় করিয়ে। এতকাল পর শিশুকে আবার শিশুর মত করেই ভাবতে 
হবে। তার্ধের বরস্কের স্থানে দাড় করিষে যে দুর্ব্যবহার একাল করা 
হযেছে, এইবার তার প্রাধশ্চিত্তের সময় আগত। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে 
ভেঙ্গে-চুরে আবার গিষে স্থান করে নিতে হবে চিরহাম্তময়। প্রকৃতির 
কোলে । রুশে। বলতেন, শিশুকে প্রকৃতির কোলে হেডে দাও, দেখবে সে 
কেমন মনের আনন্দে আপনাআপনি শিক্ষালাভ করছে, বাইরের প্রক্কৃতিপ 
প্রভাবে তার শিজস্ব প্রক্কতি কিশাবে ক্রমশঃ বিকশিত হচ্ছে । বাইরে থেকে 
কতকগুলো জ্ঞানের ঝোঝ। চাপানই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয। শিক্ষা প্র 
উদ্দেশ হলো, শিশুর স্বাতাবিক বৃত্তিগুলোর পরিপূর্ণ বিকাশের সযোগ দান। 
মানবশিশ জড় পদার্থ নয়) তারও একট! সত্তা আছে, তাই তার নিস 
একট! চাহিদাও আছে বৈকি! শা চাহিদামত তাকে জ্ছাহার্য সংগ্রহ 
করাপ সুযোগ দাও। এই ছিল তার বঞ্ব্য। 

রুশোর মনের কথ! তারই প্লচিত “এমিল।”তে খ্বান পেয়েছে । “এমিলা? 
তার বিশ বছরের সাধনার ও তিন বছরের অক্রাস্ত পরিঅমেঞ ফল । এই 
পুস্তকে তার নেতিবাচক ( 2968৮1591৪১ ) শিকার উল্লেখ দেখতে পাওয়া 
বায়। সবাগ আগে শিক্ষার্থীকে দিতে হবে স্বাধীনতা । আমন। যাকে 
“ঠেকে শেখা” বলি, অর্থাৎ ঠেকে ঠেকে ভুলগুলি বাদ দিয়ে (11091 ৪0৫ 
18701 ) তাকে শিখবাপ সুযোগ দাও | টৈশবকালীশ আনন্দোপতোগ তাপ 
জন্মগত অধিকার। বয়স্ক ব্যক্তির সংস্কার ও কর্তৃত্ব হতে তার মুঞ্জি চাই। 
প্রতিটি শিশুর জন্ত ডার ছিল আকুল আবেধন--কর্তৃত্ব নয়, স্বাধীনতাই পরম 
কল্যাণকর । শিশুকে ভালবাস, তার খেলাধুলা; সুখ সুবিধা ও তার 
আনন্দদায়ক বিবেক-বুদ্ধির সাথে এক হয়ে যাও। শিওকালের ভ্রত 
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অস্তায়মান 1ধনগুপি তিক্ততায় পূর্ণ করবার কোন অধিকার তোমাগ নেই। 
যে আনন্দ ক্ষণঞ্থায়ী তাতেও কেন বাদ সাধ? রশে! ম্প্ই বলতেশঃ যে 
শিক্ষা! ভবিষ্যৎ প্রগতির নামে শিশুর আগন্দপূর্ণ দিনগুলি থেকে তাকে বঞ্চিত 
করে, তাকে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের বেদীমূলে বলি দেয়, যে শিক্ষা শিশুকে 
সর্বপ্রকার বন্ধনে ভারাক্রান্ত করে তার ঈগীবনকে করে তোলে দুর্বই, তাকে 
শিক্ষ1 সংজ্ঞ| দ্রিতে আমি বাধ্য নই। অ৬বিষ্যতের আশায় বর্তমানকে এভাবে 
অস্বীকার কবাকে আমি হীন-দুরদৃষ্টি ৭লেই মনে করি । 

রুশোব মতে, শিশুর কোন অভ্যাস গডে না তুলে তাকে সর্বপ্রকার 
অগ্যাসেব হাত হতে মুক্ি দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্ট হওয়] উচত। শিশুকে 
ছেড়ে ধিতে হবে এমন পরিবেশে যে পরিবেশে কোন প্রকার +$ঁত্রিমতা নেই, 
অথচ শিশুর আকাস্মিক কোন বিপদেব সম্ভাবনাও যেন তাতে না থাকে। 
কোন বর্ম বা ধমের বাধা-শিষেধও শিশুকে জোর করে মানাবার চেষ্ট| করা 
সঙ্গ৩ নয। অগ্তায কোন কিছু যেন করাপ সুযোগ সে নাপায় সেদিকে 
একটু পক্ষ্য রাখলেই" যথেষ্ট । চিন্তাব দরকাব, এমন কোন কাজ শিশুকে 
করতে ন।| দেওয়াই ভাল । তার ধাবণা ছিল, _সবলকে যত সহজে বশে 
আন। যায় ছবপকে ৩৩ সহজে বশে আনা সভভব নয। তাই শিশুকে সবল 
ববে গঙে তোপার চেষ্ট| করাই সবার আগে দরকার, এই ছিল তাগ 
অতিমত। 

শিক্ষাব ক্ষেত্রে রশোর অবদান সামাগ্ত নয। তার মানসসন্তান “এমিলস”তে 
(তান যে শিক্ষাব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন বর্তমান সমাজব্যবস্থাষ হয়ত 
তাকে আমরা সম্যগ-্পে মেনে নিতে পাগি শা» তথাপি তার মতবাদ মোটেই 
উপেক্ষণীৰ শয। সমাজেপ জটিলতব পরিস্থিতিতে তার মতবাধকে অনেকে 
যত অবাস্তব বলতেও দ্বিবা করবেন নাঁ, কিন্ত ভার মতবাদেরু পেছনে যে 
দর্শন ও তত পয়েছে ৩1, শাশ্ব৩ ও চিরস্তন। তা'ছাড! প্ুশোর আদশের 
প্রাতহা1সক মূল্যও অনস্বীকার্য। প্রচলিত প্রগতিধমী শিক্ষাব্যবগ্থায় রুশোঃ 
প্রতাবই সবাধিকু । শিশ-কেক্দ্রিক (1819০০61009 9 কথাটি রূশোর 
নামের সাথে ও৩প্রোতঙাবে জঙ্িত। অমহায় মানব|শশুর শত-শ৩ শঙাবাী4 
বঞ্ধন-মোচনের ভার নিষেই যেন তিনি এ জগতে এসেছিলেন। 


€(খ) ফ্রয়েবেল (6:099০1) 


দার্শনিক ফ্রয়েবেলের জীবনটি ছিল নিতাস্তই ঘটনাবহুল । এবং মনে 
হয় ভার জীবনের উত্থান-পতনের ঘটনাগুলিই তার চিন্তার ধারাকে একটি 
বিশিষ্ই খাতে প্রবাহিত করতে বাধ্য করেছিল । এ কারণেই হয়ত দেখতে 
পাই তার আদর্শে যেন আধ্যাত্বিকতাপ ছ্ৌয়াচ লেগেছিল। তিনি ছিলেন 
একজন অতিশয় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। ভাগতীয় দৃষ্টিতে আমর! তাকে 
একজন অদ্বৈতবাদী বলেই অভিহিত করব। তিনি বিশ্বাস করতেন--এ 
বিরাট বিশ্বের মূলে এক মহাশক্ি, ক্রিয়ারত। এ জগৎ সে শক্তিরই শীলা- 
বিলাস। স্থাবরজঙ্গমে সর্বত্রই সেই শত্বি'র উৎস সহ ধাপায উৎস্থ৩ 
হচ্ছে। তাই সবাকছুতেই তিনি মহামায়ার মহিম। নিরীক্ষণ করতেন। 

রুশোর দৃ্টিওঙগীকে সমাগতান্ত্রিক বললে ফ্রয়েখেলেব ঘৃষ্টিভঙগীকে বণ! 
যেতে পারে আধ্যাত্বিক। ফ্রয়েবেলের মতে, সেই এক অদ্বিতীয় পখমাত্বাকে 
উপলব্ধি করাই মানবজীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য । প্রতি মানবশিশুতে 
যে শক্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে, পাধিব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে শি, একদিন 
বিশ্বশক্তির সাথে মিলিত হবে। কাজেই ফ্রয়েবেলের মতে-_সেই স্বণ্ত 
শক্তিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা কর! এবং তাকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ 
করে দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্ট । শিক্ষা শুধু একটি উপায় মান যার সাহায্যে 
সেই ঘুমন্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলে তাকে বিকাশেগ পথে এগিয়ে নিখে যেতে 
পারা যায়। 

«শিশুকে তিনি ভাবতেন স্বর্গের দূত বলে। শিশু বালক নয়, শিশু 
শিশুই । €জীবনের দায়িত্ব কি, সে তা জানে না। কোন প্রকার স্বার্থের 
গন্ধ গারে নি তাকে আজও স্পর্শ করতে । শিশু নির্মল, পবিত্র এবং অপরের 
আনন্দে সে নিজেও যেন আত্মহার] হয়ে যায়। শিশুর ভিতর তিনি দেখতে 
পেতেন এক হ্বর্গায় আলো1। ভিতর থেকে মহাশক্তি স্বত্বঃই যোগাচ্ছে শিশুর 
কর্মপ্রেরণা। ফলে, সদাই সেকাজ চায়। কাজ ছাডা! সে যে এক মুহূর্তও 
জেগে থাকতে পারে না। এসব কাজের উদ্দেশ্য শিশুদের জান! না থাকলেও 
ফ্রয়েবেল কিন্ত' তা জানতেন। তিনি উপলব্ধি করতেন, এসব কাজের মধ্য 
দিয়েই শিশু এগিয়ে চনেছে পরমাত্্ার সাথে মিলিত হতে। ভাঙ্গা, আর 


১9 


গড়।--একবার গড়ছে, আবার কি মনে করে পরক্ষণেই তা” ভেঙ্গে আনঙ্গে 
হাততালি দিচ্ছে। অফুরস্ত শক্তির যেন এক একটি উৎস। 

বিদ্ভালয়ের কড! শাসন ও কঠোর ব্যবস্থার যুপকাষ্ঠে ফেলে শিশুদের 
বলিদানের প্রস্তুতি দেখে ফ্রয়েবেল চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। ক্রমে শিশু 
শিক্ষার এক অভিনব প্রণালী তিনি সমাজের কাছে তুলে ধরলেন। প্রচলিত 
বিদ্ভালধসমূহ যে সমাঞ্জের পক্ষে কত অকল্যাণকর সেদিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে তিনি চেষ্টার ক্রটি করেন নি। তার রচিত শিক্ষাপ্রণালীকে “শিশুদের 
বাগান” (81097 0:8:692) এই নামেই অভিহিত কর] হয়ে থাকে । তিনি 
বলতেন, এই মনোরম বাগানে শিশুর] ফুলের মত ফুটে উঠ্‌ক, ধন্ত হোক 
অষ্টা ও তার স্ষ্টি। এক কথায়, রূশোর ভাবকে তিনি একটি সত্যিকারের 
রূপ দিয়েছিলেন। এই কারণে ফ্রয়েবেলকেই নুতন শিক্ষাপ্রণালীর অঙ্টা 
বললেও অতুযুক্তি করা হবে না। 

জার্মানীর ব্র্যাকেনখুগ গ্রামে ১৮৩৯ স|লে ফ্রয়েবেলের কল্পন। বাস্তবরূপ 
পরিগ্রহ করেছিল। বর্তমানে একমাত্র সাবিয়েত রাষ্েই এই (1170961- 
1০0 ) ধরনের বিগ্ভালয়ের সংখ্য! ২৫ হাজারেরও অধিক। বহুদিন 
বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখলেন, শৈশবকাল মূলতঃ শুধু 
খেপাধূলারই কাল। খেলার ভিতর দিয়েই প্রথম প্রথম শক্তির বহিঃপ্রকাশ 
শুরু হয়। ক্রমে সমস্ত অন্তর দিয়ে তারা চায় বাহিরকে আত্মস্থ করতে অর্থাৎ 
এইভাবে শুরু হয় তাদের আত্মোপলন্ধি। বাহিরের জগতের সাথে তাজ্জর 
পরিচয় শুরু হয় ইন্ত্রিয়ের মারফত । যে বস্ত বা বিষয়ের প্রতি তার! 
একসঙ্গে যত বেশী ইন্দ্রিষ নিয়োজিত করতে পারে তাদের পরিচয়ও হয় 
তার সাথে তত বেণী খনিষ্ঠ। 

এই জন্য শিশু-শিক্ষার প্রথম ধাপ হবে তাদের ইন্জিয়নতিসমূহের 
অনুশীলনের স্থযোগ দান। এ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি নিজের মনের মত করে 
কতকগুলে! 9668 & ০০০813861078 তৈরি করলেন | সেই সরঞ্জামগুলোকে 
তিশি অতীব পরিত্র মনে করতেন। এ-গুলে! নিয়ে শিশুরা আপন মনে 
খেলবে এবং খেলার মাধ্যমেই তার! আহরণ করবে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা । 
এই সব স্বয়ংক্রিয় খেলায় পাবে তার! প্রচুর আনন্দঃ এবং এভাবে আনন্দের 
মাধ্যমেই হবে তাদের প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ। এ খেলার ভিতরে পাবে 
তার! স্্টির আনন্দ। ক্রমে এভাবে আত্মবিকাশের স্বুযোগ পেয়ে তার! 
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গড়ে উঠবে এক একট প্রকৃত মানুধ হয়ে। আগে খেলা, পরে হাতের কাজ, 
ক্রমে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, এমনি করে ধাপে ধাপে গড়ে উঠবে তাদের শিক্ষার 
বুনিয়াদ। 

শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে ফ্রয়েবেল ও মস্তেসরী উওয়ের দানই অপরিসীম 
ফ্রযেবেলের ছিল ভাব, আর মন্তেসরীগ ছিল অভিজ্ঞতা । ফ্রয়েবেলই সবার 
আগে শিশু-কোৌন্দ্রক শিক্ষার একটি বাস্তব কূপ দান করতে সক্ষম হযেছিপেণ। 
যে নৃতন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি শিশুকে দেখেছিলেন তার মৌলিকত্ব অন্বীকার 
করা যায ন]। 

ভগবানের বিশেষ প্রকাশ এই 'য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুর দশ, তাদের নিষে 
ফ্রয়্নেবেলের ভাবনার অন্ত ছিল না। তার্দের ৩াখনা তাবতে াখতেই 
যেন একদিন তিনি পবপারে চলে গেলেন । তাই এই অসহায শিশুদের 
কথ! ভাবতে গেলেই শিশু-দবদী এই ফ্রয়েবেলের কথাই সবার আগে 
মনে হপ। 


(গ) মাদাম মন্তেসরী (01016955011) 


শিশু-শিক্ষাষ স্বাবীনত| 'ও আনন্দের বাণী রবীন্দ্রণাথ, আ্য়েবেশ, জন 
ডিউই প্রভৃতি মশীধিগণ সবাই প্রচার করে গেছেশ। কিন্তু মাদাম মন্তেসবাঁর 
মত বিঙিন্ন দেশের শিক্ষার ধারায় এমন ব্যাপকঙাবে এ-বাণীকে সেলে 
্েবার সৌভাগ্য কেউ অর্জন করতে পারেন নি। শিশুর অন্তরের অপ্তস্থলে 
যে দেবখের আশাষ ক্রয়েবেল দিযে গেছেন, সেই সুপ্ত ট৮তগ্তকে সোনা 
কাঠির স্পর্শে জাগিযে তুলতে তিনি যেন বদ্ধপরিকর হযেছিপেন। 

* গ্ঠার শিক্ষা-ব্যবস্থ। জীবতত্বের মূলনীতির উপর তিভ্ি করেই বচিত। 
ডাক্তাঞ্ পাস করে তিনি সর্বপ্রথম জড়বুদ্ধি ছেলেমেধেদেপ শিক্ষা ভার 
হট স্বেচ্ছায গ্রহণ করেছিলেন। যে পদ্ধতি অবলম্বনে জড় প্রকৃতির 
শিশুদের শিক্ষাদান কার্যে তিনি সয'লতা লাভ করেছিলেন, সেই প্রণাপা 
স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের পক্ষে কতটুকু কার্যকরী হতে পারে শে 
পরীক্ষ। ও পর্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করে তিনি দেখলেন ষে, প্রাত্যহিক 
জীবনের খুটিনাটি সব ব্যাপারেই শিশুরা স্বাবলম্বী হতেই ধেন বেশী পছণ 
করে। তিনি বললেন, ্বতাবতঃ যে বষসে শিশুগ চিস্তাশক্কি জাগ্রত হয় 
তার পূর্বেই শিশুর মনোজগতে নব নব ভাবধারা প্রবি্ করাতে চেষ্ট৷ করতে 
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হবে, এবং সে ব্যবস্থা করতে হবে তার ঈন্টরিয়সমূতের মাধ্যমেই, বুদ্ধিকে 
আশ্রয় করে নয়। এই কার্ষে শিশুর স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপরই সবিশেষ আস্। 
স্কাপন কর] সঙ্গত। তিনি লক্ষ্য করলেন, শিও্ড যা করতে চায়, তা সবই সে 
ণিজে নিজে স্বাধীন ভাবেই করতে চায়॥ অপরের সাহায্য নিতে যেন সে 
নিতান্ত অনিচ্ছুক । বরং স্বতঃপ্রণোর্দিত হযে কেউ তাকে সাহায্য করতে 
গেলে সে নিতান্তই বিরক্ত এবং বিব্রত বোধ করে । সে শিজে শিজে স্বাধীন 
ভাবে যেটুকু স্থষ্টি করে তাতেই তার অপরিমীম আনন্দ। 

* তার মতে, স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের উপরই শিশুর জ্ঞানান্রন, 
্বাস্থযরক্ষা, সৌন্দর্যাহ্ভূতি, সামাজিকতা, চরিব্রগঠন এবং সব মিলিষে ব্যক্তিত্ব 
একান্তভাবে নির্ভর করে| সে শিক্ষা লাভ করে স্থ্টির আনন্দে মশগুল হয়ে। 
তাইতো। তিশি বললেন, খেল। এবং আনন্দের মাধ্যমেই গড়ে উঠবে শিশু" 
শিক্ষার বুশিযাদ। কোন কান্দে আনন্দের ব্য।ঘ!ত হলেই শিশুর মনে একট! 
বিদ্বোহের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং কালক্রমে মনোজগতে স্থছি করে বিপ্লব। 
শিশুর চারিপাশে এমন পন্িবেশ স্থষ্টি করতে হবে, যাতে সে শিজ প্রযোজনেই 
'্মাপন।অ।পাশ শিক্ষালাভ করতে পারে। শিজ প্রযোজনেই একদিন সে 
লিখতে পডতে শিখে নেবে । তাকে শুধু দিতে হবে সর্বপ্রকার পর্যবেক্ষণের 
মুযোগ। 

মন্তেসপীর মতে, তিন বছর থেকে ছয় বছর বযস পর্যস্ত সমযই শিশু- 
জীপনের সব চেয়ে মূল্যবান সময়। শিশু কর্মী, শিশু অষ্ট1, এবং শিওকেই 
একনিষ্ঠ শ্রমিক বল। যেতে পারে । মহামানব হবার সব রকম প্রস্তুতি শুরু 
হঘ এই বয়সেই । মন্তেসপী-বিদ্ভালষে সাধারণতঃ তিন প্রকার কার্যকলাপের 
ব্যবপ্জ। দেখতে পাওয। যায়। ব্যবহারিক জীবনের কার্যকলাপ, ইন্দ্রিয়াহ্‌- 
শীলন বিষয়ক কার্যকলাপ এবং তৃতীয়ট হচ্ছে শিক্ষামূলক যন্ত্রের (31080180 
81010878088) ব্যবহার । এই সব কার্যকলাপের ভিতর দিযে শ্রিশু গড়ে 
উঠবে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে, জেগে উঠবে তার ভ্ঞাণের স্পৃহা] 

পুস্তক সম্পর্কে সাধারণতঃ শিশুদের একট! ভীতি পরিলক্ষিত হয়। এই 
জন্য পুস্তকের পরিবর্তে তিনি দিতে বললেন, খেলার জিনিস। এ ধরনের 
কতকগুলে! খেলনা তিনি নিজেও তৈরি করে গেছেন। ফ্রয়েবেলের মত 
সেগুলোকে তিনি অতি পবিত্র মনে করে তার পেটেন্ট বা একচেটিযা কে 
যান নি। প্রযোজন মত এ-গুলোর পরিবতন বা পরিবধনে ভার কোন 


১৩ 


আপত্তি ছিল ন।। মোট কথা, খেলনাগুলে! শিক্ষামূলক হওয়] চাই তা”হলেই 
হল। 

শিশুদেব শাবীবিক পুষ্টিব দ্রিকেও মস্তেসবী সজাগ দৃষ্টি রাখতে উপদেশ 
দিয়েছেন। কেননা, স্বাস্থ্যহীন শিশুকে তার মনের খোবাক দিলেও, সে 
সহজে হজম করতে পাববে না । শিশুর বিরক্তি উৎপাদন কবে এমন কোন 
ঘটন1 ব। কার্য যাতে ন! ঘটতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দবকার। অনর্থক 
বা অবান্তর কথা শিশু মোটেই পছন্দ করে না। শিশুর কাছে যত কথা অল্প 
তত খাসা গল্প। শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে সরলতাকেই প্রধান অবলম্বন 
কবা দরকার । অস্পষ্ট হেয়ালিপুর্ণ কথা তাব মনোবাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি কবে। 

যস্তেসরীর খতে, স্বাধীনতাব ভিতব দিয়েই আপনাআপনি শিশুর 
শৃঙ্খলাবোধ জাগবে । শিশুব স্বভাবম্থুলভ চপপতাকে অনেক সময় 
উচ্ছলত! বলে আমর! ভুল করি । একত্রে খেলাধূলার ভিতব দিযেই ক্রমে 
তাদের দায়িত্ববোধ জাগবে এবং গড়ে উঠবে তাদের সামাজিক জীবন। 
একত্র মেলামেশ!। কবে একে অপবের দেখাদেখি একত্রে বসবাস কবার সমস্ত 
গুণাবলী তার1 নিজেদের প্রযোজমেই অঙ্গন করবে স্বেচ্ছায়। ভাল-মন্দ 
বোধ জাগ্রত হবাব পূর্বে শিশুদের উপব কোন হুকুম জাবি কবা সঙ্গত নয। 

ছবি দেখিষে, গল্প বলে, ক্রমে ক্রমে তাদেব যন জয করতে হবে; স্নেহ 
ভালবাল! দিয়ে মনের গোপন খবর জেনে নেবার চেষ্টা কণতে হবে | এশাবে 
পরোক্ষভাবে তাদেব সর্ব বিষয়ে সাহায্য কবে যেতে হবে, শিশুব হদষ 
উজাড়-কর! আনন্দ উচ্ছাস, রঙ্গীন কল্পনা]! যেন কেবল বাহ পর্যবেক্ষণেই 
নিংশেধিত হয়ে না যাগ সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে । তাদেব অদম্য 
কৌতুহলে উত্তরোত্তব ইন্ধন যুগিণে যেতে হবে। ইন্দ্রিয়মূহকে নমনীয় 
অবস্থায়ই উচ্ছামত রূপ দেওষ! সম্ভব । বিশৃঙ্খলভাবে একবাব গডে উঠলে 
পরে তাদের আর নুতশ করে রূপ দওষ! অতীব কষ্টসাধ্য । 

যদিও মন্তেপবী পদ্ধতিকে পুবাপুবি বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না, তাপি 
“লেন পবিচীষতে" এই যুক্তিব মাপকাঠিতে বিচাৰ কবলে এব কার্ষকাবিত। 
সম্বন্ধে সন্দেহেব অবকাশ থাকে না। মন্তেসবীব পদ্ধতি শিক্ষাজগতে যে 
একটি বুগান্তব আনয়ন কবেছে এ-বিসয়ে প্রায় সবাই একমত । দেশে 
দেশে লাসবী ক্কুলেব সংখ্য। বৃদ্ধিই এ-পদ্ধতির জনপ্রিষত। প্রমাণিত কবে 
ন।কি? 
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(ঘ) জন ডিউই' (301 799৩) ) 


পৃথিবীর অন্থতম শ্রেষ্ট দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ জন ডিউই ছিলেন অত্যন্ত 
সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির লোক। শিক্ষক হিসেবেই একদা তিনি 
কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন এবং ৯২ বছর বধস পর্যন্ত তিনি শিক্ষারই সেব! 
করে গেছেন । 

তার মতে, শিক্ষাই দর্শনের সক্রিয রূপ। তাকে অনেকে নিছক 
প্রয়োগবাদী (13288018688) বলেও অভিহিত করেছেন। কিন্ত তার 
প্রয়োগবাদ ছিল খানিকট। আদর্শবাদ-.ধিদ, অর্থাৎ নিরীক্ষাবাদ ভতে একটু 
আলাদ।। ডিউই দর্শনের ভিত্তি হলে! তার বহুলন্ধ অভিজ্ঞতা । সম- 
স।মযিক দার্শনিকরের ভাম! এবং চিন্তার ধারাকে তিনি অবাস্তব বলতেন । 
অর্থাৎ দ্ার্শনিকতত্ব ও তার দর্শন যেন একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর জীবের জন্য । 
সাধারণ মাহৃষের আতও্তাষ তার! আসতে চান না| অবশ্য এর জন্ত 
দার্শনিকপের (বহুত ভাষাকেই তিনি বিশেষ ভাবে দায়ী করেছেন, এবং 
প্রথমেই তিনি ছদ্মবেশের এই মুখোশটি খুলে ফেলতে চেষ্টা করলেন। তিনি 
বললেন, সমাঞ্জ-গীবনের সমস্তা নমৃহ যখন নান! জটিল আকারে আত্মপ্রকাশ 
করে এবং বিতিন্ন মতবাদের মধ্যে যখন কোন সামগ্তস্ত খুজে পাওয়। 
যায় না, তখনই দর্শন নব নব কলেবর ধারণ করার অবকাশ পায। যে 
দর্শনের সাথে বৃহত্বর সমাজের কোন যোগ নেই, সে দর্শন নিক্ষিয বৈ কি? 
দর্শকে জীবনযাত্রা! হতে ম্বতত্ত্র করে রাখার কোন সার্থকতা ণেই বলে 
তিনি মনে করতেন। 

তার মতে, শিক্ষা! একপ্রকার সামাজিক প্রচেষ্টা, এবং শিক্ষার ততই 
হলে! দর্শশ। দার্শনিক তত্ব শিক্ষার ভিতর দিয়েই রূপ পরিগ্রথ কবে। 
এমশিভাবে জন ডিউইর দ্বাবাই রচিত হলে! শিক্ষ/ ও দর্শনের মিলন-ক্ষত্র | 
শিষ্ষাকে বাদ দিয়ে কোন দর্শশই মন্ত্রবলে জীবনের মূল ধারণ! ও মূল্যবোধ 
পরিবতশে সক্ষম ঘয। যে প্রচেষ্টা দ্বারা জীবনের বিভিন্ন মূল্যবোধ 
পরিবতিত হয়ে সামাজিক জীবনে সামঞ্জন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমগ্র জীবন 
সার্থক ও সহজ হয়ে উঠে, তাকেই তিশি শিক্ষ! নামে অভিহিত করেছিলেন। 
জড় বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চলে বিজ্ঞানের গবেষণাগারে (],808- 
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(০2), আর দর্শনের পরীক্ষা! চলে জীবনের প্রতি স্তবে শিক্ষার ভিতর দিয়ে। 
তিনি স্পষ্টই বলতেন, আইন-সভ। বা জন-প্রচারের সাহায্যে সমাজেব 
বিভিন্ন সমন্তার সমাধান সম্ভবপর নয! তরুণ মনের ক্ষেত্রে, যতক্ষণ নব্য 
ব্যবস্থার দর্শন, এই শিক্ষার ধার] বেয়ে না আসে ততক্ষণ সুফলের আশ! 
আমর। করতে পারি ন1। 

জীবনের তত্বুই দর্শন, এবং জীবনের প্রয়োজনেই শিক্ষ! কালে কালে 
নব নব রূপ পরিগ্রহ করেছে । সর্বপ্রকার সমন্বয় সাধনঈ ছিল তার কর্ম- 
প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। জড় ও জীবন, জীবন ও মন এবং মন ও সমাজ 
পরম্পর অবিচ্ছিন্ন, এই ছিল তার ধারণ।। যে শিক্ষার সাথে জীবনের 
কোন যোগ নেই, সে শিক্ষা! প্রাণহীন ঃ অতএব এই প্রাণন্তীন জডবৎ 
শিক্ষ যে শুধু ব্যর্থতাই বহন করে আনবে এতে আব আশ্চর্য কি। শিক্ষ! 
ও সংস্কৃতির মণ্য দিয়েই সমাজ, যুগের পর যুগ তার 'স্তিত্ব বজায় বেখে 
চলেছে। জীব যেমন তাব সন্তানসন্ভতিব মধ্য দিষেই চিবকাল বেঁচে থাকাব 
প্রয়াপ পাম, সমাজও তেমনি তার ধার! বজাষ রধখে শিশু ও তরুণদেব 
মাবফতই ॥ সমাজের স্থায়িত্ব সমাজের উন্নতি'অবনতি, সবকিছুই নির্ভব 
কবে শিক্ষার উপর । তাইতো! বলা হয়েছে, তরুণ মনেব শিষ্কিযতা 
সমাজকে অপমৃত্যুর দিকেই এগিযে নিয়ে যায়। 

তার নিরীক্ষাবাদী মন প্রচপিত প্রা সব কয়টি মতবাদকেই এতিহাসিব, 
বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর কষ্টিপাথব দিয়ে বিচাব,.কবে তাদেৰ 
অবাস্তবতা প্রমাণ করতে চেগ্টার ত্রটি করে নি। যেমন, 

(১) পন্থৃণ্ত জ্বয়ংসম্পুর্ণ মানসিক শক্তিসমৃহের সামগ্রিক 
বিকাশসাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য |” এসম্পর্কে তিনি বলেছেন, পরিণত 
বধসে” মানবের যে-সকল শক্তিৰ অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয, শিশুকালে সে 
শক্তিসমূহ খে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকবে একথ|। মনোবিজ্ঞান-সম্মত নয। মনো" 
বিজ্ঞানীর বলেন, পবিবেশেব প্রভাবে মানবের সহজাত প্রকৃতি ও আবেগের 
মিএণে নব নব শক্তির স্প্টি অসম্ভব নয় । রুশে। জন্মেছিলেন বিপ্লবের 
মাঝে, তাই শিশু বয়স হতেই ভাব মনে বিদ্রোহ দান] বেঁধে উঠেছিল 
সামাজিক ও রাষ্্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তিনি চেয়েছিলেন শিশুকে সমাজের 
তিক্ততার বাইরে* নির্ষল প্রকৃতির কোলে ছেড়ে দিতে । সমসাময়িক 
শিক্ষাবিদৃগণ প্রায় সবাই রুশোর প্রভাবে প্রভাবিত। ডিউই বলতেন, 
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পরিপূর্ণতায় পৌঁছান যদি শেষ পর্যায়ে পৌঁছান বুঝায়, তাহলে তার 
মাপকাঠিই বা আমরা কোথায় পাব? সর্বোপরি, শিক্ষার এই স্থিতিশীল 
অবস্থ! দার্শনিকগণের পক্ষে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয। 

0৫২) “শিক্ষার উদ্দেশ্ট--ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্ততি ।” এ 
সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, বর্তমানকে এভাবে উপেক্ষা করে অনাগত, অনিশ্চিত 
ভবিষ্যতের জন্ত প্রস্ততি যনোবিজ্ঞান সম্মত নষ। মানবশিশ জড় পদার্থ 
নফ। তার নিজস্ব স্বাভাবিক বৃক্তিসমূভকে উপেক্ষা করে অনিশ্চিতের পথে 
তাকে জোর করে টেনে নেবার কোন যৌক্তিকত] নেই। 

(৩) “শিক্ষার উদ্দেশ্য -_ মনের বৃত্ভিসমুহের নিয়ন্ত্রণ 0461191 
01901211076) ।” তিনি বলেছেন, এ ধারণাটি সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদের উপর 
প্রতিষ্টিত। শিক্ষা এবং বিষয়বস্ত্র এই দুটিকে স্বতন্ত্র করে দেখতে গিসেই 
'এ-কল্পনা মানবমনে স্কান পেষেছে | এই ব্যবস্থাধ শিশুকে সমাজ থেকে 
আলাদা! করে দেখ! হয়েছে । কিন্তু শিশুও একটি সামাজিক জীব নয় কি? 

এ মতবাদটিতে শিশুর মধ্যে যে-সব মানাঁসক শক্তির কল্পনা কর হযেছে, 
বাস্তবে তার মূল্য কতটুকু? 

এমনি করে সুক্ষ বিচারে প্রচলিত মতবাদ প্রায় সব কয়টি তিনি খণ্ডন 
কবেছেন। তার মতে, শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হবে বৃদ্ধি, বিকাশ 
এবং নির্দেশ (0:০0 &59. 1)11996100)1 তিনি বলতেন, শিক্ষার 
বাইবে শিক্ষাৰ কোন আদর্শ থাকতে পাবে ন1। শিক্ষাই হলে! শিক্ষার প্রকুত 
উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য কখনে স্থিতিশীল হতে পারে না। যেহেতু 
সামাজিক পরিবেশ তিন শিশুর সম্যক বিকাশ সম্ভব নয়, সুতরাং সামাজিক 
জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশুর মানসিক বৃত্তিসমুহের 
বিকাশসাধনের স্থযোগ দিতে হবে। বিছ্যালযগুলিকে দিতে হর্বে ক্ষুদ্র 
ক্ষত গণতান্ত্রিক সমাজের ব্বপ, এবং সেখানকার সমাজ-ব্যবস্থা হরে সহজ, 
সবল, পবিত্র এবং সামগ্জস্তপূর্ণ (5117010119699 0021990 800 17099: 
191%7200. ৪০০19$5) | বৃহত্তর জীবনের বাস্তবদর্মী ক্রিয়াকলাপের সাথে 
যেন যোগস্থত্র ছিন্ন ন। হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এই সব ম্ুগঠিত 
সামাজিক জীবন যাপনের মধ্য দিয়েই শি অজন করবে ভাবী কালের 
জটিল সমাজে বাস করার বিচিত্র অভিজ্ঞতা । জন ডিউইরু মতে, গণতান্ত্রিক 
সমাজের পরিবেশ ভিন্ন ব্যকিত্বের সর্বতোমুধী বিকাশ সম্ভব নয়। 
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যা আছে এবং য! চাই, সবই জীবনে সত্য করে তোলার নামই শিক্ষ!। 
শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্ততি নয়। শিক্ষাকে বরং 
অভিজ্ঞতার সৌধ-নির্মাণ আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। শিশু-শিক্ষা সম্পর্কে তিনি 
বলেছেন, শিঁ-মনের কৌতুহল এবং কর্মৈষণা পূরণের যথাসম্ভব স্থযোগ 
করে দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের পাত! থেকে শুধু নিক্িয়ভাবে পাঠগ্রহণ 
নয়, দৈনশ্দিন অভিজ্ঞতা! থেকেই রচিত হবে শিশু-শিক্ষার ভিত্তি। শিক্ষাকে 
জীবন থেকে স্বতন্ত্র না করে শিক্ষাকে জীবনের শোতে ঢেলে দিতেই তিনি 
পরামর্শ দিয়েছেন । একত্রে মিলে মিশে খেলাধূলার মারফত আনন্দে শিশুকে 
কাজ করে যেতে দ্রেবার সুযোগ দিতে হবে । এভাবে চলার পথেই সে যেন 
'আহরণ করে নেয় তার প্রয়োজনীয় সবকিছু। 
শিক্ষাকে আধুনিক জীবনযাত্রার বাস্তব ক্ষেত্রের উপযোগী করে গড়ে 
তোলার কৃতিত্ব ধাদের প্রাপ্য, জন ডিউইর স্থান তাদের পুরোভাগে । তিনিই 
জীবনপ্রবাহের ধারায় শিক্ষাকে প্রবাহিত করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার 
প্রগতিধর্মী শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবমুখী কর্মধারাকে তার নিজের দেশ ছাড় 
অপরাপর দেশেও ্ধপ দেবার চেষ্টা চলেছে । উনেটক1, হোমারল্যাণ্ 
ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে ভার আদর্শের প্রয়োগ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 
সমাজ ও ব্যক্তি ভিন্ন নয়। যেমন সমাজের প্রয়োজনেই ব্যক্তি তেমন 
ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমাজ। শিক্ষায় সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেরণা 
সর্বপ্রথম তিনিই দিয়েছেন। 
দীর্ঘ বাট বছরের সাধনায় সমসাময়িক মননশীল জগৎকে তিনি তার 
চিন্তার ধারায় প্রভাবাদ্িত করে গেছেন। মৃত্যু পারেনি আজও তার চিন্তার 
ধারাকে প্রতিহত করতে। 
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॥ তিন ॥ 
প্রাচীন ও প্রচাজিত পিক্ষা-পঞ্জাতি 


প্রয়োজনের তাগিদেই আসে নব নব স্প্কির অবকাশ। পাঁচশত বছর 
আগে মানুষের যে-সব প্রয়োজন ছিল, এখন আমাদের প্রয়োজন কি তাতে 
মিটবে? সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চাহিদাও নব নব রূপে 
আত্মপ্রকাশ করছে। অতএব শিক্ষার ধারায় রক্ষণশীলতা৷ সর্বদা পরিত্যাজ্য । 
তাই বলে, নৃতনের মোহে পুরাতন সবকিছুকেই অবজ্ঞা করবারও কোন 
যৌক্তিকতা নেই। আবার প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে হবে মনে করে, 
সুদূর অতীতের সবকিছুকেই আকড়ে থাকলে জাতির উন্নতি ব্যাহত হবে 
সন্দেই "নই । অতীতের ভালকে ভাল বলতে দ্বিধারও কোন কারণ নেই। 
সবকিছুকেই সময়ের এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিক্লেষণ করে গ্রহণ- 
যোগ্য যা-কিছু তা সবই গ্রহণ করব, আর বর্জনীয় যদি কিছু থাকে তা 
বঙ্শন করতেও আপত্তির কোন কারণ থাকা সঙ্গত নয়। দেশ, কাল এবং 
পাত্রের বিচার এ-স্থলে গৌণ। উদ্দেশ্ট শুধু প্রয়োজন মেটানে।। 
/ ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির কথা বলতে গেলে প্রথমে ব্রান্গপ্যযুগের 
কথা এবং তৎপর বৌদ্ধযুগের শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতিই ইজিত কর! হয়। 
তথকালে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখেই যদিও শিক্ষা-পদ্ধতি 
রচিত হয়েছিল, কিন্ত আসলে লক্ষ্য ছিল মুক্তি । এই মুক্তি বলতে, পুনঃ পুনঃ 
জন্মের হাত হতে নিষ্কৃতির কথাই তার] চিন্তা করতেন। 

রঙ্গ কী বস্তু? আত্ম কী? জন্ম ও মৃত্যুর অন্তরালে কী রহস্তু লুকিয়ে 
আছে 1-_এ ধরনের দার্শনিক তত্বসমূহের রহন্য উদ্ঘাটন মানসে জ্ঞানী 
গুরুগণ আজীবন কঠোর সাধনায় ব্রতী থাকতেন। এভাবে ব্যক্তিগত 
উৎকর্ষ লাভ করে সমাজ-দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে তার! একটি বিশিষ্ট শ্রেণীতৃক্ত 
হয়ে যেতেন। স্কতরাং বল যেতে পারে যে, সমাজের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত হয়ে সমাজের কল্যাণ সাধনে তাদের অবদান জআ্াশাহ্ৃর্ূপ ছিল না। 
তাদের চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্যও অতি অল্প লোকেরই 
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হতো। এক কথাষ, প্রাচীন শিক্ষ1-পদ্ধতি সমষ্টিগত উৎকর্ষের চেয়ে ব্যক্তিগত 
উৎকর্ষ সাধনেই অধিক সহায়তা করেছে, বলতে হবে। অতএব, প্রাচীন 
শিক্ষ|-পদ্ধতির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য উভয়ই বর্তমানে গ্রহণযোগ্য কি না, এ 
বিষষে বিস্তর মতভেদ বিদ্যমান । 
সেকালে শিক্ষাদান কার্যটি ধর্ষাচার্যগণের একচেটিয়া ছিল। তাই 
শিক্ষাও ছিল ধর্ষের একটি অঙ্গম্বর্ূপ। শিক্ষার্থীর এবং বিষত্ববস্তুর 
খ্যাও ছিল অন্যন্ত সীমাবদ্ধ। কাজেই শিক্ষার্থীদের পূথক করে আর 
ধর্মশিক্ষা দেবার কোন প্রয়োজন হতো! না। কিন্তু বর্তমান যুগে এ সমস্যাটি 
হযে পডেছে অত্যন্ত জটিল। শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তত এখন আর সীমাবদ্ধ নেই, 
অথচ পৃথক করে ধর্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থা! করাও অনেক কারণেই অযস্তব। 
তাইতো! অনেক ভেবে-চিস্তে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের ডেকে শিষে গেলেন 
তপোবনের সেই স্নিগ্ধ অনাডম্বর পরিবেশে, যেখানে একত্র বসবাসেন্ ভিতব 
দিষেই তান! লাভ কবতে পাবে প্রযোজনীয় ধর্মতত্বের জ্ঞান। প্রর্কৃত শিক্ষার 
পক্ষে প্রাকৃতিক পাববেশের প্রভাবও কম নয, একথা মহামতি কশোও 
বারবার উল্লেধ কবেছেন। গান্ধীজ্বীর গ্রাম-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাব অস্ঠতম 
উদ্দেশ্য ও তাই | শিক্ষাকে শহর থেকে গ্রামেব পরিবেশে টেনে আনতে আজ 
সবাই চেষ্টিত। কি কবে আধুনিক শহরের বিমাক্ত বাধু হতে শিক্ষাকে 
বাচাতে হবে, এ ভাবনা আজ সবাই করছেন। এক ক্থাষ, শিক্ষা 
তপোবনেব সেই প্রাচীন আদর্শের প্রতি পবোক্ষে একটু শ্রদ্ধা সবাব মনেই 
জাগছে । এতে করে পৃথক ভাবে ধর্ষোপদেশ দেবার সমস্তাটিরও একি 
স্বন্দর সমাধান খুঁজে পাওয! যায নাকি? 
প্রাীন ভাবতে শিক্ষকের যে সম্মান ছিল, আজ কোন তবফ থেকেই 
শ্ঙ্থর্ূপ সম্রনলাভ কোন শিক্ষকের ভাগ্যেই জোটে না। বর্তমান সমধে 
চাত্রছাণ্্রীব| শিক্ষকদের সম্মান কর! দূরে থাকুক, তাদের দ্বার্ধোগ্কাব না হলে 
নাশাভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেব বিবত করতেও তারা দ্বিধা করে ন।। এ 
অবশ্তাব প্রতিকারের ভন্ত সমাজ কিংবা রা কোন তরসেরই কোন সদিচ্চ] 
আছে বলে প্রমাণ পাওষা যায় না। বর্তমান সমাজে শীতিবোধের মানদণ্ড 
এমন একটি পর্য ধুং এর ফল জাতীয় জীবনে ভাল কি মন্দ সে- 
কথ ভীত চি দুর £৯৬-শরদ্ধাবান্‌ লভতে ভ্ঞানমূ* এ বাক্যটি 
শি মাত্রই, ত্ন্মুনি (নে নু মত অবশ্য পালনীয লে বিশ্বাস 
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করত। আজ এ মনোঙাবকে সক্কীর্ণ কুসংস্কার আখ্যাঁয় আঁখ্যাত করতে 
সমাজ মোটেই কুষ্ঠিত নয়। একলব্যের গুরুদক্ষিণা, আরুণীর গুরুবাক্য- 
পালন--অতীতের এই সব আখ্যায়িক1 বর্তমান শিক্ষার্থীদের কাছে শুধু 
অবিশ্বান্তই নয় বরং নানারপ বিক্ষপ সমালোচনার বিনয়বস্ত। একলবয; 
ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন আদর্শ ছাত্র। একলব্যের মত গুরুতে 
নিষ্ঠ। এখন আশ| কর! বাতুলতা। তখনকার দিনে শিক্ষা-সমাপনাস্তে 
গুরুকে প্রাণপণে থুশী করাই ছিল আদর্শ শিষ্ের কর্তব্য। তাইত নিজের 
ভবিষ্যতের কথ! একবাপও না ভেবে একলব্য তার শিজের পু্ধান্ুষ্ঠটি কেটে 
গুরুকে দক্ষিণা দিতেও মোটেই ইতস্ততঃ করেন নি। আজ সে-সব কথ! 
আমাদের খপ্পেরও অগোচর । প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্ের মধ্যে যে সুমধুর 
সম্পর্ক গড়ে উঠতো! এযুগে ততটুকু আশ! করা! আকাশ-কুসুম কল্পনার 
সমতুপ্য। চরিত্রগঠনে প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির দান ছিল অপরিসীম। 
গুরুসেবার ভিতর দিয়ে বিগ্ভার্থীরা নানাবিধ সর্দগণের অনুশীলন করার 
সযোগ পে৩। অক্লান্ত কায়িক শ্রম ও কঠোর ব্র্মচর্য পালন করে তাদের 
দেহ ও মন হয়ে উঠত সুগঠিত । এতাবে শিক্ষার সাথে সাথে সবাই সম্পূর্ণ 
স্বাবলম্বী হয়ে উঠত, এবং শিক্ষা-সমাপনাস্তে সমাজে ফিরে এসে হতো ন| 
তার। আর সমাজের গলগ্রহ | আজকাশকার মত তখনকার দিনে শিক্ষালাভ 
(শম করে সমাজে এসে শিক্ষিত ব্যক্রির সমাজের দায় না হয়ে বরং বাড়িয়ে 
তুলত সমাজের সম্পদ । 

নালন্দা, তক্ষশিল প্রভৃতি তখনকার দিনের বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহের €য-সব 
বিবরণ আজ পর্যস্ত সংগ্রহ কপ! সম্ভব হয়েছে তাতে বর্তমানেও এ ধরনের 
আবাসিক বিশ্ববিগ্ভালয় গড়ে তোলার পক্ষেই যৌক্তিকত। খুঁজে পাওয়া যায় 
আঁধক। তেমনি ভাবে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্ভালয়ের সংলগ্ন ছাব্র্বাসের 
পর্যাপ্ত ব্যবস্থা কর] সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গৃঠলে বিশেষ 
সহায়ত। হবে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধের কোন কারণ আছে বলে মনে হয় ন|। 
শক্ষার সাহায্যে যদি সত্যি সত্যি মান্থষ গড়ে তুলতে হয়, তাহলে 
ছেলেমেয়েদের নৈতিক চরিত্র গঠন বিষয়ে যখ্জবান হওযার সময় এসেছে বলে 
মনে হয়। 

জন ডিউই প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণ শিক্ষায় গণতন্ত্রের যে আদর্শ আজ প্রচার 
করেছেন, বৌদ্ধযুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও সেইক্সপ গণতস্ত্রেরে আদর্শের আভাষ 
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আমরা পাই। তৎকালে শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেশের রাজার বা শাসনকতৃপিক্ষের 
হস্তক্ষেপ করার কোন স্থুযোগ ছিল নাঁ। একমাত্র শিক্ষাুরূদের হাতেই 
শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ভার গ্ঠত্ত ছিল। এই কারণে তখনকার সমস 
রাজনীতির ছোয়াচ হতে শিক্ষা তার আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে 
চলতে সক্ষম হতো। বর্তমান সভ্যতার বিষময় ফল নানা মতবাদের 
লড়াই। তরুণ মনে এই সংগ্রামের বীজ অন্ক্রিত হবার সুযোগ পেলে, 
অহ্ৃকুল পরিবেশে একদিন হয়ত সে বিরাট একটি বিষবৃক্ষে পরিণত হবে। 
নানা মতবাদের সংঘাত হতে শিশুদের দূরে রাখতে না পারলে, মুক্ত বায়ুর 
অভাবে তাদের স্বাধীন চিস্ত! কোন কালেই পুষ্টিলাভ করার হ্থুযোগ পাবে 
না। শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে সর্বপ্রকার ম্বাধীনতা। দানই হলো শিক্ষাপদ্ধতির 
মূলহুত্র । অতএব সর্বপ্রযত্তে এই স্থত্রটির মর্যাদ! রক্ষা কর! কর্তব্য । 

প্রাচীনকালে শিক্ষার চারিটি বিশেষ স্তর ছিল; যথা, ব্রঙ্গচর্য, গাহৃস্থ্য, 
বানপ্রস্থ ও সন্যাস। তাছাড়া প্রত্যেকটি সুরের শিক্ষা ছিল স্বযংসম্পূর্ণ। 
একটি স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত না হলে অপর স্তরে প্রবেশের অধিকার দেওয়! 
হতো! না। শিক্ষায় এধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তরের প্রযোজনীয়তা আজও 
অস্বীকার করার উপাষ নেই। 

এভাবে বিচার করে অতীতের ভালকে বর্তমানে গ্রহণ করতে দ্বিধার 
ফোন কারণ নেই। পুরাতন যুগের ব্যর্থতার গ্লানিকে পুনঃ পুনঃ আলো" 
চনার বিষয়বস্ত না করে, নূতন যুগের উপযোগী করে শিক্ষাকে ঢেলে 
সাজাতে আপত্তি কি1?: দেহের পুষ্টির জন্ত যেমন শুধু কয়েকটি অঙ্গের 
পুষ্টি বিধানের চেষ্ঠা করলেই চলে না, ঠিক সেইবপ সমাজ-দেহের প্রত্যেকটি 
অঙ্গ অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিশুর দহিক, মানসিক ও আধ্যাত্বিক উন্নতি ভিন্ন 
সমাপ্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির আশ! দুরাশ! মাত্র । মহুষ্যশিশু যম্ অথব! 
যে-কোন পাধিব বস্ হতে মহার্থ। এক একটি মানবশিশু পৃথিবীবক্ষে 
অবতীর্ণ হবার সাথে সাথেই সমাজের স্ন্ধে এক একটি নুতন দায়িত্ব অপিত 
হতে থাকে । শিশুটিকে সমাজের অঙ্গীভূত করে সমাজের সমৃদ্ধির খাতিরেই 
তার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করতে যে-সমাজ অক্ষম, অভিশাপের গ্লানি 
তাকে বহন করতেই হবে। 

এবারে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ক্রটিসমূহের দিকে একটু নঞ্জর দেওয়! 
যাকৃ। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বুনিয়াদ রচিত 
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হয়েছিল উণবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে, বেনিয়! কোম্পানির উদ্দেশ্ঠের দিকে 
লক্ষ্য থেখে। সম্তায় চাকর তৈরি করার প্রয়োজনে একদ। কোম্পানির 
কর্মচারিবৃদ্দ যে শিক্ষা-ব্যবস্থ। এদেশে চালু ঝরতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, 
আজও আমরা শুধু সেই কাঠামোর উপরই বার বার রং লাগাচ্ছি মাত্র। 
সে শিক্ষার দৌলতে সমাজে যে কল্পিত শ্রেণীবিভাগ স্থ্টি হযেছিল, আজও 
সমাজের সে গ্লানি আমর] মুছে ফেলতে পেরেছি কি? ছু'পাত। ইংরেজী 
জানলেই, ফিরিঙ্গীদের মত করে ছুটে! ইংরেজী বুলি আওড়াতে পারলেই 
জাত্যংশে সে অনেক উঁচুতে, এ ধারণা মন থেকে যে কিছুতেই যেতে চায় 
না। শিক্ষিত বলতে আজও আমর] বুঝি শুধু ভাল ইংরেজী-জান! লোক ! 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের এই যে একটা কল্পিত মাপকাঠি একদ] শাসক- 
গোঠীর কল্যাণে এদেশে রচিত হয়েছিল, তাকেই আঁকড়ে রাখার একট! 
অশোতভণ প্রচেষ্ট/ আমার্দের আজও অনেকের কার্ষকলাপেই ধর] পড়ে। 
শিক্ষিত বলতে আজও কি আমাদের মেনে নিতে হবে যে, শুধু বিদেশী- 
ভাবাপন্ন হওয়া? ঞ্জাতির এ দন্ত ঘুচাবার সময় কি এখনে! আসে নি? 

নছক চাকরি করার যোগ্যত। অর্জনই যে-দেশের শিক্ষার উদ্দেশ্য, 
সে-দেশে “শিক্ষা সংজ্ঞাকে গল! টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে না কি? 
দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির উৎ্কর্ষের মাপকাঠি এসে দীডিয়েছে পরীক্ষা-পাসের 
খ্যার উপর | শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্বও থাকে শুধু “যেন তেন প্রকারে 
পরীক্ষায় পাস করা, কাজেই শিক্ষকের কর্তব্যও হলো, যত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব পরীক্ষা-পাসের কৌশলসমূহ আয়ত্ত করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য “করা । 
ছাত্রছাত্রীর অন্ত কোন দিকে লক্ষ্য করার আর সময় থাকে না। রাত 
জেগে জেগে স্বাস্থ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদ্দাসীন থেকেও পাসের পড়া মুখস্থ 
ন।৷ করে উপায় নেই। 

সবচেয়ে বড় প্রহসন হলো; মস্তিক্ষের সাথে কোন প্রকঞ্র যোগাযোগ 
রক্ষা না করেও আমাদের দেশে মাথাওয়াল। আধ্য! লাভ কর যায়। 
সাত তাড়াতাড়ি যেভাবেই হোক কতকগুলে। সংবাদের বোঝা সংগ্রহ 
করে, নির্দিই দিনে সেগুলে। পরীক্ষার খাতায় চিত্রিত করে আসতে 
পারলেই হলো । ক'দিন বাদে যদ্দি সৌভাগ্যক্রমে একটা ছাপ পড়ে যাষ, 
তাহলেই তে! সে হয়ে যাবে শিক্ষিতের পর্যায়ভুক্ত। অধিকাংশ অভিভাবক 
সম্প্রদাক্নই তাদের ছেলেমেয়েদের স্থুলে পাঠিয়ে শুধু ভাবতে থাকেন, কবে 
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তাঁরা মার্কা নিষে বেরিয়ে আসবে । পরীক্ষার ফল।ফল যেদিন বের হবাঁর 
কথা, নেদিন যেন সবারই মনে একট আতঙ্কের ভাব। দেখলে মনে হবে 
যেন একমাত্র পরীক্ষার ফলাফলের উপরই তার্দের জীবন-মরণ নির্ভর 
করছে। ছেলে "মানুষ হয়ে বের হলো কি না মোদকে তলিয়ে দেখার 
অবকাশ কোথায ! 

প্রচলিত বিদ্ভালয়সমূহের একটি অতি উপতোগ্য বর্ণন৷ দিয়েছেন 
রবীন্দ্রনাথ__“স্কুল বলিতে আমরা যাহ] বুঝি সে একটা শিক্ষ। দিবার কল। 
মাস্টার এই কারখানার একটি অংশ। সাডে দশটার সমন ঘণ্ট। বাজাইয়। 
এই কারখানা! খোলে । কল চশিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারের মুখও চলিতে 
থাকে । চাঞএটের সময় কারখান] বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ 
করেন। ছাত্রের ছুই-চার পাত! কপেষ্টাটা! বিগ্ভা লইয। বাডী ফেরে। 
তারপর পরীক্ষার সমষ সেই বিগ্ভার যাচাই হইয়! তাহার উপর মার্কা পড়িয়া 
যায়। কলের একটা স্থবিধ! এই যে, ঠিক মাপে এবং ঠিক ফ্মাশ দেওষা 
জিনিসটি পাওষ। যায। এক কলের সঙ্গে আর এক কলেপ উৎপন্ন সামগ্রীর 
বড় একট! তফাৎ থাকে ণ1, তাই মার্কা দিবার সুবিধা হয।৮ 

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থর একটি প্রধাশ ক্রটির প্রতি অঙ্গুলি সক্ষেত কৰে 
রবীন্দ্রনাথ অপর এক স্থানে বপেছেন,-“আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতে 
মুখ্যে সীমাবদ্ধ ১ কিন্ত তাই বলিয| ঠি+ সেই সাঁঙে তিন হাও পরিমাণ গৃ১ 
পির্মাণ করিলে চলে নূ।। খাবীন চপাফে্ার জন্য অনেকখাশ্রি স্থান গাখ। 
আবশ্ঠীক, নতুব। আমাদের স্বাস্থ্য ও আনন্দের ব্যাখাত হয়। শিক্ষা সক্জেও 
এই কথ! খাটে। কেব্বপমাত্র যতটুকু শিক্ষ/ আবশ্টক, ঙাহারই মধ্যে 
শিশুদিগকে একাস্ত নিবঞ্ধ পাখিলে কখনই তাহাদের মন যথে পরিমাণে 
বাড়িতে *পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষা সহিত স্বাধীন পাঠ ন। মিশা ইপে 
ছেলে ভাল করিয়! মানুষ হইতে পারে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইপেও বুদ্ধিত্তি 
সম্বন্ধে সে অনেকট। পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায ।” 

আমাদের প্রচলিত শিক্ষায় কাহারও স্বাধীনত। নেই-_-ন ছাত্রের, না 
শিক্ষকের | সমস্ত ব্যবস্থাটাই যেশ একট! কল্সিত গণ্ডি দিয়ে ঘিরে রাখা 
হয়েছে | কাছেই এই আণন্দহীন শিক্ষা-ব্যবস্থ] এতই নীরস যে, একে রসাল 
করে পরিবেশন কর এক অতি ছুঃসাধ্য ব্যাপার । কোন কারণে স্কুল ছুটি 
হবে শুনলেই ছাত্র ও শিক্ষক, সবার মনেই একট! আনন্দের লহ্রী ৰয়ে যায়। 
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এ কয়েদখানায় থাকতে যেন কেউ রাজী নয়। অনেক বিষ্ভালয়েই দেখ! 
যায়, হয়ত প্রথম শ্রেণীতে ছাত্র রযষেছে একশত জন, চার বছর পরে কিন্ত 
চতুর্থ শ্রেণীগ ছাত্রসংখ্য] চল্লিশও টিকছে না! । তদুপরি, পড়! সাজ করে যার 
ঘরে ফিরল, তারাও শিক্ষিত বলে অতিমানে পিতার সাথে মাঠে গিয়ে 
লাঙ্গল ধরতে নারাজ । এভাবে জাতির অপচয় ও অধঃপতন দিন দিন 
বেড়েই চলেছে ণ1 কি? 

গান্ধীজী-পরিকল্লিত বুনিয়াদী শিক্ষায় এই গলদ দূর করার একটা 
প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তথাকাথত শিক্ষিত-অশিক্ষিতের এই কাল্পনিক 
শ্রেণীবিভাগ আমাদের সমাজে যে কি পরিমাণে বিচ্ছেদের বিষ ঢেলে দিচ্ছে, 
সে সত্য আজ আর কারে! কাছে অবদ্দিত "নই | সবার আগে সমাজ-দেহ 
₹তে এ বিষ ন্ট করে ফ্লোর কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। প্রচলিত 
শিক্ষা-ব্যস্থাকে জোড়াতালি দিয়ে 'চালাতে গেলে তার প্রকৃতিগত 
পিবর্তণ কোন কালেই আশ! কর! যায় না। শুধু লিখতে পঙতে শিখলেই 
কি জীবনের সমুদয় লমস্ত| সমাধানের ক্ষমত1 আয়ত্ত কপ সঙভব? চণতি 
শিক্ষা সাথে জীবনের যোগাযোগ অতি অল্প। অতিরিক্ত অভ্যাস গঠনর 
প্রধান মাহবের স্বাধীন সত্তাকে ডুবিষে রাখে এবং তাকে যান্ত্রিক করার 
দিকেই ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না কি? কাজেই, শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার 
নয়, একে ভেঙ্গে আবার নৃতন কণে গড়ে তোপার দিকে মনোনিবেশ করতে 
হবে। 

সদ। পরিবর্তনশীল এই জগৎ। বিশেষ করে এখন বিজ্ঞানের যুগে 
পরিবতশের গতিও অতি ক্রত। বাঁচতে হলে এ-গতির সাথে তাল মিলিয়ে 
চলতে হবে। অতীতের মোহে অতীতকে শুধু আকড়ে থাকলে চলবে ন!। 
অবশ্য, তাই বলে অতীত অভিজ্ঞতাগন কোন মূল্য নেই একথা ভাবাও ঠিক 
নয়। অতীতের সাথে সাথে বর্তমান ও ভাবী কালকেও দিতে হবে সমান 
প্রাধান্ত । আজও আমাদের বিদ্ভালয়সমূহে বিদ্যার্থীদের মস্তিষ্কে কতকগুলো 
সংবাদের বোঝ! চাপিয়ে দেবার চেষ্টাই চলেছে । কোন প্রকারে পপীক্ষার 
কাগজে সেগলে। উদ্ধত করে মার্কা আদায় করাই থাকে মুখ্য উদ্দেশ্ট। 
শ্রেীকক্ষে ছেলেমেয়েরা যেন নির্বাক দর্শক এবং নিশ্কিয় শ্রোতা। বক্তা 
একমাত্র শিক্ষক এবং বক্তব্য কতকগুলো! হাত-ফেরতা৷ (,89০0710-118100 ) 
সংবাদের মর্ম। 
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পুস্তকে লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা মুখস্থ করে. সত্যিকারের কোন পরিস্থিতির 
সম্মুখীন হওয়া যায় না| সবই শেষ পর্যস্ত 'জলে না নেমে সাতার. শেখা"র 
প্রহসনেই পর্যবসিত হয়। কিন্ত লক্ষ্য যেখানে পরীক্ষায় পাস করা, সেখানে 
সাত তাড়াতাড়ি ছেলেমেযেদের স্বতির ভাণ্ডারে কতকগুলে। তথ্য চাপিষে 
দেওয়া ছাড়! উপাষ কি? এক কথায বল! চলে, প্রচলিত বিদ্যালয়সমূহে 
মুখ্যতঃ শ্মৃতিশক্তিব খানিকটা চর্চ। করা হচ্ছে বইত নয়। তাই কথায় বলে, 
যে পেপাই-এর ভাণগ্ারে প্রচুর গোলাবারুদ মদ্ভুত আছে অথচ বন্দুক চালাতে 
শেখে নি, তাগ চেয়ে যে বন্দুক চালাতে জানে তার ভাগার অপূর্ণ হলেও 
সে বেশী শক্তিমান্। ছেলেমেয়ের! বিদ্যালয়ে যে সমস্ত্র বিদ্য। অর্জন করছে 
তার অধিকাংশের ব্যবহারই তারা জানে না। কোন বিষয় ভাল করে 
বুঝে নেবার অবকাশও যেন তাদের নেই। চিন্তা করতে হবে এমন কোন 
কাজে তাদের মন বসতে চায় না। কি করে পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হওযা 
যায়, এই একটিমাত্র চিন্তাই তাদেগ সমস্ত মনঃপ্রাণ জুড়ে আছে। 

চিন্তার এ-দীনতা জাতির নিজাবতার লক্ষণ নয়কি? কতকাল আর 
আমর! এমনিভাবে গতাম্থগতিক ম্রোতে গা ভাসিয়ে চলব? প্রাচীনকে 
অবজ্ঞ। করেই যেন আজ অনেকে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। পারছি ন! 
বর্তমানকেও সম্যগব্ধপে আীকডে ধরতে । ভাবী কালের কোন উজ্জল চিত্র 
আকবার সাহসও যেন হারিয়ে ফেলেছি। কেবল এর ওর কাছ থেকে 
বিভিন্ন আদর্শ ধার করে তাতে রং লাগিয়ে ঢেলে দেবার চেঞ্জ, করছি চলতি 
শোতে । ফলে, গতান্থগতিক শ্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে সবকিছুই । বন্দর 
আর খুজে পাচ্ছি না। অতএব, খানিক থেমে, একটু দম নিয়ে তারপর 
লক্ষ্য স্থির কবে আবার চল। শুরু করতে আপত্তি কি? 
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॥ চার ॥ 
বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কার্যকলাপ 
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ছেলে একটু বড় হলেই তার পিতামাতা অস্থির হয়ে পড়েন, এখন 
ছেলেকে স্কুলে ভরতি ন!| করে দিলেই নয়। আজকাল ছেলেমেয়েদের যে- 
কোন একটা স্কুলে ভরতি করে দেওয়ার সমস্যাও অপরাপর সমন্তার মতই 
সৃকঠিন। তাইত স্কুল একট! পেলেই হল, সেখানে কোন প্রকারে ছেলেটির 
স্থান করে দিয়ে আসতে পারলেই আমর] অনেকটা হালক! বোধ করি। 
ছেলে পু*থি-বগলে রোজ সময় মত বিদ্যালয়ে যাতায়াত করছে দেখলেই যেন 
একট। তৃপ্তির নিংশ্বা্প আপন! হতেই বেরিয়ে আসে । তারপর বৎসরাস্তে 
শ্রেণী প্রমোশশের সময় মনট1 একটু চঞ্চল হয়। ছেলে প্রমোশন পেয়েছে 
শুনলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে। নৃতন পুথি- 
পুস্তক সংগ্রহ করার চেষ্টায় কিছুদিন চলে যায়। তারপর নিশ্চিন্ত মনে 
আবার নিজের কাজে ডুবে যাই । ছেলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে ক'দিন 
বেশ একটু অশান্তি অহ্ৃভব করি। স্কুলের পড়াশুনা সন্ধে মনে একটু 
সন্দেহ জাগে। শেষ পর্যস্ত অদৃষ্টকে দোষারোপ করে, “আর এক বছর চেষ্টা 
করুক'*_-এই বলে মনকে প্রবোধ দিয়ে সংসারের কাজে আবার মনোনিবেশ 
করি। এতদিন স্কুলে যাতায়াত করে ছেলের কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে 
এবং সে পরিবর্তন তার নিজের কিংবা সমাজের কোন প্রয়োজনে লাগবে 
কিনা--এসব কথ। চিন্তা করার সময় কো? স্থুলেপাঠিয়াছি লেখাপড়া শিখতে । 
আর স্কুলে তো৷ লেখাপড়াই শেখান হয়। কাজেই আমাগ অত কথ! ভাববার 
দরকার কী? 

অনেক দয়-দরবার করে সরকার থেকে বিগ্ভালয় খুলবার অনুমতি 
পাওয় গেছে--শিক্ষক-শিক্ষিকাও সংগ্রহ হয়েছে, সাভ-সরঞ্জামেরও বিশেষ 
কোন অকুলান নেই। আর স্কুল খুলতে না-খুলতেই ত দূলে দলে ছেলেমেয়ে 
ভরতি হবার জন্ত ভিড় করতে আরম্ভ করেছে। অতএব স্কুলটি যে ভাল, সে 
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বিষয়ে আর সন্দেহ থাকবে কেমন করে? স্কুলে যাতায়াত করে ছেলেমেয়ের! 
কি শিখবে ন।-শিখবে তার ত একট, নির্দিষ্ট ছক তৈরীই আছে। তবে আঁর 
ভাবন| কী? কিভাবে শেখালে ছেলেমেয়ের] তাড়াতাড়ি শিখতে 
পাববে ষে-সব ব্যবস্থার ভার ত দেশের জ্ঞানিগণীদের হাতেই হ্টিস্ত কগ। 
আছে। দোকান ধীর! খুলেছেন তারাই ত জামেন সেখানে বিক্রির জন্ত 
কি-কি মাল রাখলে ভাল হবে। সাধারণ দোকানে ক্রেতার চাহিদা বুঝে 
বিত্রে'ত। মাল মজুদ করেন। কিন্ত এ ধোকানটি এমন, এখানে খাল খাই 
রাখ। হোক ন। কেন খদ্দেনকে তা নিতেই হবে। খদ্দেধের রুচি ও যোগ্যতার 
অন্ুপ্ধপ এর ব্যবস্থ। নয়। দোকান খুলতে না-খুলতেই এ দোকানে 
ক্রেতার এসে ভিড় জমায় । আরও একটি মজা কথা হল, এ দধোকাশের 
ধার! এজেন্সি মেন,আসপ মালিকের নির্দেশ ছাড়া তারাও দোকানে ইচ্ছামত 
কোন জিনিস গ্লাখতে পারেন না। অঙ৩এব আমাদের অঙশত ওাববার 
দরকার কী? দোকান খোলার সাথে সাথেই আমরাও আমাদের 
বাচ্চাদের উর দোকানে মাল কিনতে পাঠিয়ে নিশ্চিপ্ত হই। কি ঝপব। 
ছেলেমেয়েদের প্রপব দোকানে ন। পাঠালে যে আমপা। ঘরেও সোখান্তি 
পাই ন|। কিন্ত ছেলেমেয়েদের ওখানে পাঠিয়েছি পড়াণ্ডনা করতে। 
ওখানে আবার এত কাজকর্ম কিসের? ক্ুলগুলিতে আজকাল এও 
ঠৈ চৈ চলছে কেন বুঝতে পারছি না! দিনের পর দিন লেখাপড়া ছেড়ে, 
ছেলেমেয়ের] শুধু খেপা-ধূলা, সওা-সমিতি, গান-বাজণা, দলএবধে কাধিক 
এম, গ্রাম-সংস্কারের নানাবিধ কাজ ইত্যাদি করে এত যে সময় নষ্ট করছে 
ত। কি কারে নজরে পড়ে না? এসব দেখে স্তনে হতাশাখ বুক ঙেঙ্গে 
যাক্স। , কেন যে স্কুলে পাঠিয়েছিলাম সেকথা ভেবে আফসোসের আর 
পীমা* থাকে না। ধীরে ধীরে সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে শিক্ষক- 
শিক্ষিকুদের উপর । স্কুলের এ অবস্থা আর বেশীদিন চলতে দ্দিলে, ছেলে- 
মেয়েপা যে গোল্লা যাবে! খবরের কাগজের মারফত বিগ্ভালয়ের এ 
দুর্দশ| সবাইকে জানাতে চেষ্ট। করি-_যদ্দি কোন প্রতিকার হয ! 

আগেকার দিনে কিন্ত স্কুলে এত সব কাজকর্ম ছিল না। তখন 
কি ছেলের! মানুষ হত ন11 এ ধরনের জিজ্ঞাসা অনেক অঙিভাবকই 
করে থাকেন। *কিন্ত একথাও আমাদের বুঝা উচিত যে, তখনকার 
সমাজ আর এখানকার সমাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য । বিগ্তালয় ছেড়ে 
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বাইরে এলে এ জটিল সমাজে বাস করার যোগ্যতা চাত্রছাত্রীরা কতটুকু 
অঞ্রন করেছে-এ খবর নেবার আজ দরকার হযে পড়েছে। স্বাধীনত।- 
প্রাপ্তির পর দেশের মনীবিগণ স্পষ্ট ভাবেই একথা ঘোষণ। করেছেন যে, 
ছেলেমেয়েদের অক্ষপজ্ঞানসম্পন্ন করার জাথে সাথে হাতে কলমে 
অভ্ভিজ্ঞত! অর্জন, এবং বাস্তব সংসারের জন্য তাদ্দের আচরণ মাজিত করার 
দিকে লক্ষ্য রাখ। প্রতিটি বিদ্যালয়ের অবশ্য কর্ভব্য। শিক্ষার সাহায্যে 
ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠ নাগরিক তৈরি করার উপরই জাতির উন্নতি বহুলাংশে 
নির্ভরণীল। আজ যারা স্কুলের ছাত্র কাল তারাই হবে দেশের নাগরিক। 
দেশকে পরিচালনা! করার তার তারাই একদিন গ্রহণ করবে । অতএব 
জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের শুধু পড়।'লেখ। এবং গণিতের আক কমতে 
শেখানই কোন বিগ্ভালয়ের উদ্দেশ্য হতে পাবে না। শিক্ষার সাশ্তায্যে 
দেশের ছেলেমেষেদের আদর্শ নাগবিক কবে গড়ে তুলতে গিয়েই ত 
আমদানি করতে হয়েছে_ বিগ্ভালফষে নান! প্রকাব কার্ধকলাপ (4০61516169)। 
ভারত এখন একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ী। এবং ভারতবাধী মাত্রই 
এ রাষ্ট্রের একজন নাগরিক। ভারতের আপামর জনসাধারণকে শুধু 
শ্রক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার উদ্দেশ্টেই যদি দিকে দিকে শিক্ষাষতনের ছড়াভি হতে 
থাকে, শুধু পডা-লেখা এবং গণিতের আঁক অর্থাৎ 10:90 1১9 সন্বন্ধে 
মোটামুটি জ্ঞান দান করাই যদি বিদ্ভালযের একযাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দীভায়, 
তা"হলে ভারত রাষ্ট্রের প্রতিটি সত্যকে সতি)কারের নাগরিক জীবন 
যাপনের যোগ্য করে প্রস্তুত করার দায়িত্ব কার? নাগ(রক প্রস্তুতের 
ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যালয়ের কি কোশ অবদান থাকবে »1? ছেলে শুধু 
পিখতে পডতে পারলেই কি সে বর্মান জটিল সমাজে বাস করার উপযুক্ত 
হল? অতএব বর্তমানে সমাজ এবং রাষ্ট্রের খাতিপেই শিক্ষার উদদ্িশ্টের 
সংস্কারপাধনও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। 

।পড়া-পেখা শেখাপর সাথে সাথে দেশের ছেলেমেয়েদের আচরণ মাজিত 
কনার দাখিত আজ বিগ্ভালযসযুহকেই গ্রহণ করিতে হবে। এর ভন্ 
সর্বাগ্রে প্রযোজন, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সমাজের এক একটি ক্ষুদ্র 

স্করণে রূপান্তরিত করা। সেই বিগ্ভালয়-সমাজ এমন হবে যেখানে 
একত্রে বসবাসের এবং নান! ধরনের যৌথ ক্রিযাকলাপেখ্ধ মাধ্যমে দেশেব 
ছেলেমেয়ের! পড়া-লেখার সাথে মাথে নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে পারে 
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সু-নাগরিক হিসাবে বলবাস করার উপযোগী করে। বিদ্যালধের ক্রিয়া- 
কলাপের সাহায্যে দেশের শিশুদেরকে বলিষ্ঠ দেহ ও বলিষ্ট মন-সম্পন্ন কবে 
তুলতে পাবলেই সমাজ সত্যিকারের লাভবান হবে সন্দেহ নেই। এবং এ 
ধরনের শিক্ষাই জাতিকে সত্যিকারের উন্নতির পথে নিয়ে যেতে সক্ষম। 
বিশ্বের অপবাপর উতন্নতিশীল জাতিসমূহ কিভাবে শিক্ষার মারফত অতি 
অল্প সময়ে তারের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পবিবর্তন আনয়নে সক্ষম 
হযেছে--সেকথা আজ আমাদের ভেবে দেখার সময় হয়েছে। অতএব 
দেশের ছেলেমেয়েদের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার সাথে সাথে তার্দের যাতে 
কতকগুলে। স্বঅভ্যাস গডে ওঠে সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়! দরকার। 
দেশের জনসাধারণেব নিরক্ষরত| দূর কব! জাতিগঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক 
সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু অক্ষরপরিচয় করিয়ে তাদের সমাজে ঠেলে দিলে 
কাবে! কোন লাভ হবে ন1। যেটুকু শিখে তাবা বিদ্যালয় থেকে ঘরে 
ফিবল, চর্চার অভাবে সেটুকুও অতি অল্প সময়েই তাদের স্মৃতি থেকে ধুয়ে 
মুছে যাবে। উন্নত জীবন যাপন করতে হলে যে, লেখাঁপডা শেখা দরকার-_ 
অস্ততঃ এ জ্ঞানটুকু সবাইকে দিয়ে দিতেই হবে। তাছাড়া লেখাপড়ার 
একট! স্থুমভ্যাস অন্ততঃ যদি জীবনে গঠিত করে ন! দেওয়া যায়, তাহলে 
সামান্ত একটু লিখতে পড়তে শিখিয়ে লাভ কি? অতএব ছেলেমেযেরা 
বিদ্ভালয় ছেড়ে ঘরে ফিরে এলেও যেন তার! কিছু সঙ্গে কবে নিষে আসে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখ! দবকার। পাঠশাল৷ ছেড়ে দিলেও পাঠশীলার একটি 
ছাপ যেন ছাত্রছাত্রীদের জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকে সেব্যবস্থা বিদ্ভালযে 
থাক। দরকার। নানাবিধ ক্রিযাকলাপের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদেব নাগরিক 
জীবনের কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করে তুলতে হবে। সপ্তাবে জীবন কাটাতে 
হলে কিভাবে চল। দরকার, ব্যক্তিগত ও সমাজগত ্বাস্থ্যেব উন্নতি বিধান 
করতে “হলে, কি কি করা প্রযোজন ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ ন1 দিয়ে কাজের 
মধ্য দিয়ে এসব অতিপ্রয়োজনীয় অভ্যাসসমূহ ছেলেমেয়েদের জীবনের 
ছন্দের সাথে গেখে দেবার চেষ্টাই হবে বিগ্তালয়ের আসল কাজ। বিভ্ালয়ে 
থেকে গণতান্ত্িক পদ্ধতিতে পরিচালিত নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের 
(০৮:518199 ) মাধ্যমে ছেলেমেয়ের উপলব্ধি করার সুযোগ পাবে যে, 
শ্রমেরও একট! দর্যাদা আছে। একত্রে খেলাধূলা করতে গিয়ে তার! 
বুঝতে পারবে যে, নিজের স্বার্থেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খল! মেনে চলার 
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প্রযোজন কতঃ পরস্পরের সহযোগিতার মুল্য কতখানি, সমাজে চলার মত 
নানাবিধ গুণাবলী অর্জন কর। মিজেদের উন্নতির জন্তই কতখানি প্রয়োজন । 
এসব ক্রিয়াকলাপ যে-উদ্দেশ্ট সাধনের নিমিত্ত বিদ্যালয়ে প্রচলন করা 
হয়েছে সেই সম্পর্কে একট! ম্ুস্পষ্ট ধারণ! পরিচালকদের থাকা দরকার । 
মোটামুটি বল! যেতে পারে শারীরিক (£1258108] ), মানসিক (€ 12068] ) 
এবং নৈতিক (14051) উন্নতি সাধনের নিমিত্তই এসব ক্রিয়াকলাপের 
প্রচলন। ছেলেমেয়েদের হদয়াবেগের (7010096102) সমন্ব়সাধন 
একমাত্র দলগত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই সম্ভবপর | কিন্তু বড়ই পরিতাপের 
বিষয়--ছেলেমেয়েরা] যখন এই সব অত্যাবশ্যকীয় ক্রিয়াকলাপে রত থাকে 
তখন এর উদ্দেশ্যটি পরিচালকগণও অনেক সময় স্মরণ রাখেন না। ফলে, 
খেল! শুধু ছেলেখেলাই থেকে যায়। “খেলার সাহায্যে স্বাস্থ্যের উন্নতি 
বিধান কর। এবং সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খল! মেনে চলার প্রবৃত্তি গঠন”-_এট। একটা 
কথার কথাই থেকে যায়। খেলতে নেমে জযলাভ করার উৎসাহে 
মাত্রাতিরিক্ত শ্রম করে' কত ছেলে যে অকালে স্বাস্থ্য খুইয়ে ফেলে তার সংখ্য। 
দেশে নগণ্য নয়। খেলার সময়টুকু হয়ত বেশ শৃঙ্খল1 মেনেই চলে। কিন্ত 
খেলা-সমাধ্রির সঙ্গে সঙ্গে হয়ত তারাই যোগ দেয় নান! উচ্ছঙ্খল আচরণে। 
মাঠের বাইরেও যে শৃঙ্খলার প্রয়োজন আছে একথা তার! ভাবতেই পারে 
না। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই শৃঙ্খল। ভঙ্গ করে আনন্দ পেলে, আর খেলার মাঠে 
শৃখলা যেনে চললে লাভ কি হল? এতে বুঝা যায় শৃঙ্খল! রক্ষার প্রক্কত 
উদ্দেশ্ঠটি বুঝবার সুযোগ তারাও পায়নি কিংবা তাদের বুঝিয়ে দেবার 
সেরূপ কোন ব্যবস্থাও আমাদের নেই। শর. 0.0. &. 0.0, 9০০৪৮ 
ইত্যাদি কতন! প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বিগ্ভালয়সমূহের সাথে যুক্ত হয়েছে। 
কিন্ত লক্ষ্য করলে দেখা যায়_-গাষের পোশাক খুলে রেখেই হয়ুত অনেকে 
ছুটে যায় নান! অসামাজিক কাজে যোগ দ্রিতে। কিন্তু এঁসব প্রতিষ্ঠানের 
মারফত ছেলেমেয়েরা যখন অতিমাত্রায় উৎসাহ এবং উদ্ধমের সঙ্গে যোগ 
দেয় নানা সমাজ-উন্নতি-মূলক কাজে তখন দেখে সত্যি প্রাণে আশা জাগে। 
নবীন ভারতের কতন। উজ্জল চিত্র কল্পনাষ আঁকতে শুরু করে দি। কিন্তু, 
স্বপ্ন ভাঙ্গে তখন, যখন দেখি এসব ছেলেমেয়েরাই সমাজের উন্নতির মুলে 
সজোরে কুঠারাঘাত করতে উদ্ভত হয়। অতএব, 'ধুনা বিভ্ভালয়ে 
প্রবর্তিত ক্রিয়াকলাপসমূহ মূল উদ্দেশ্ট হারিয়ে অকাজে পরিণত হয়। এসব 
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ক্রিয়াকলাপের মূল উদ্দেশ্যই যদি এভাবে ব্যর্থ হয়ে যাষ তাহলে আফসোসের 
আব সীম! থাকে না। 

" ছেলেমেষেবা যখন কোন একটি সঙ্কল্প নিয়ে কাজ আরম কবে, তখন 
তাদের আসল লক্ষ্য থাকে কিভাবে কাজটিতে সাফল্য লাভ কবা যায। এ 
সাফলযলাভেব চেষ্টাষ ধৈর্য, পবমতসহিষুণতা, সহযোগিতা, সহাহ্ভূতি 
প্রভৃতি ষপব গণাবলীব অন্থশীলন অবশ্য প্রযোজন সেগুলোবই যে জীবনের 
অপব ক্ষেত্রেও প্রয়োজন হতে পাবে তা তার ভাবতে যায় না। এই সব 
গুণাবলীব চর্চ। এমনভাবে কবতে হবে যাতে জীবনেব অপবাপর ক্ষেত্রেও 
তাব| এসব প্রফোগ কবতে উৎসাহ বোধ কবে। তবেই হবে বিদ্যালয়ে 
নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ প্রবর্তনের সার্থকতা 

শিক্ষা কাজটি বিগ্ভানয়েই সীমাবদ্ধ নয। বিগ্ভালষেব বাইরেও শিশুব 
শেখাব কাজটি চলতে থাকে । শিশু তাব গৃহেব পধিবেশ থেকেও অনেক- 
কিছু শিক্ষা কবে । এবং বিদ্যালয়ে বাইবে অবপব বিনোদনের জগ্য ছেলে 
মেয়েরা যেসব ক্রিযাকলাপে অংশ গ্রহণ করে তা থেকেও তাব1 অনেক- 
কিছুই শিক্ষ। কবার স্্যোগ পায় এবং নান। সৎ অসৎ আচবণে তাপ] অভ্যস্ত 
হযে ওঠে। এ বিষয়ে একমাত্র শিক্ষকেব উপর নির্ভর করে বসে থাকাও 
যুক্তিযুক্ত নয়। অভিভাবকগণেরও দাধিত্ব এতে আছে। খোজ নিলে 
দেখা যাবে একদল ছেলেমেয়ে যেমন মুক্ত বায়ুতে খেলাধূলা! কবতে পছন্দ 
কন্তব আবার এষন একটি দলও আছে যাবা ঘরে বসে নাশাবধপ কাজ বর্ম 
ও খেলাধুলা! কবে অ্ববশব যাপন করে। কেউ বা! একাস্তে বসে বসে ভাল 
ভাল বই পড়ে আবাব কেউ বা লুকিষে লুকিষে নানাবিধ নতেল 
পড। নিষে ব্যস্ত থাকে। স্থচিত্রাঃ উত্তম--এবাই বর্তমান সময়ে দেশেব 
অধিকাংশ, ছেলেমেয়েদেব আদর্শ । সিনেমা! আটিস্ট, ক্রিকেট খেলোয়াড, 
ফুটবল প্রেবাব-এরাই যেন আঞ্কাল এদেশের ছেলেমেয়েদেব আলাপ- 
আলোচনাব বিষষ। বকে বসে বসে-কে ভাল খেলেছে, কে খেলতে 
পাবে নি, কার জন্য টিম্টি হেবে গেল, €কান্‌ প্লেতে কে তাল পার্ট করেছে, 
কাকে কোন্‌ নায়ক বা নাধিকাব ভূমিকায় ভাল মানিষেছে, এসৰ আলোচন। 
নিষে ছেলেমেমেবা এত মেতে ওঠে যে শেষ পর্যস্ত দলাদলি, ঝগড়াঝাটি, 
মাবামাবি পর্যন্ত“ হযে যায়। এসব আলোচনায় শিক্ষণীয় কিছু থাকলেও 
মনেব সমস্ত খোরাক এর মধ্যে আছে কিনা জানি ন। বাভীব দাওষায়, 
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গাছের তলায় বা চায়ের দোকানে বসে যখন দেশের ভাবী উত্তরাধিকারীরা 
এমমি করে অলপ ভাবে পরচর্চা করে সময় কাটায় অথব। নান! প্রকার সন্ত 
গবেষণায় তাদের অমূল্য সময় নই করতে ধিধা করে না, তখন এদ্দেরই খান 
পরিচালিত ভাবী সমাজের কথা ভেবে আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। এ- 
ভাবে অবপর বিনোদনের জঙ্ঠ বিগ্কালয়ের বাইরে বসে ছেলেমেয়েরা যে-সব 
কাজকর্ম করে তার একটি স্পষ্ট ছাপ ক্রমে তাদের চরিত্রে অঙ্কিত হতে 
থাকে। এ অপচয় বন্ধ করতে হলে--বিদ্তালয়েই এমন সব ক্রিয়াকলাপের 
ব্যবস্থ! রাখতে হবে যাতে 'আরুষ্ট হয়ে বিদ্যালয়ের দ্বার পরিচালিত ক্রিগ্বা- 
কলাপে যোগ দিয়েই তার! তার্দের অবসর সময় কাটাতে আগ্রহশীল হয়। 
ছেলেমেয়েদের অবসর সময় কাটাবার জন্য বিদ্যালয়ে পুস্তকাগার, যৌথ 
ক্রিয়াকলাপ, ব্যায়াযাগার, সঙ্গীতের আসর; কৃষ্টি সংসদ, বিজ্ঞান ক্লাব ইত্যাদি 
গঠন করা ও নান! ধরনের শিক্ষণীয় চলচ্চিত্রের ব্যবস্থ। ইত্যাদি রাখ! বিশেষ 
দরকার । বিদ্যালয়ের প্রভাব এমন হবে য! ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের 
বাইরেও তাদেরকে চালিত করে। বিদ্যাপয়টিকে এমন একটি আনন্দের 
স্বানে পরিণত করতে হবে যাতে ঘর ছেড়ে বিদ্যালয়ে আসতেই ছেলে- 
মেয়ের! বেশী প্রলুন্ধ হবে। এসব কাজে অভিভাবকবৃন্দের সহযোগিতা! 
বিশেষ ভাবে প্রয়োজন । বিজ্ঞান ক্লাব, সাহিত্য সভা, বিচিত্রাহ্ষ্ঠান, 
শিক্ষা-প্রণর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থ! করে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ের আওতায়ই 
যাতে অধিক সময় রাখা যায় তার ব্যবস্থা করতেই হবে| শিক্ষার্থীদের 
সবকিছু করণীয় কাজ যেন তার] বিদ্যালয়ে থেকেই করতে পারে । বিদ্যালয় 
গুধু লেখাপড়ার স্থান নয়। বিদ্যালয় এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে 
ছেলেমেয়েরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বুমিয়াদ গঠিত করে নিতে সক্ষম, 
হয়। নচেৎ কেবল বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়েই আমর! বাজিমাৎ ঝাঁরার, 
যেস্বপ্র দেখছি তা আবার শুন্তেই মিলিয়ে যাবে। 

জন্মের পর হতেই শিশুতে শিশুতে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 
প্রত্যেকেরই যেন একটা নিজন্ব ছন্দ ব| ধার! আছে। কেউব! খেলা-ধুলা 
করতেই বেশী পছন্দম করেঃ কেউব! গল্পের বই নিয়েই সময় কাটাতে ভাল- 
বাসে, আবার কেউ ব। চায় কবিতা! লিখে, চিত্রাঙ্কন করে, অথবা! নৃত্য-্শীত 
এবং অভিনয় করেই আনন্দে সময় অতিবাহিত করতে । * শিণুর এ পছন্দ্‌-- 
অপছন্দ কারও নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না। অনেকের হয়ত একট] বিশেষ, 
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বিশেষ খেয়ালও (9০১৮5) থাকে । যেমন, পুরানো ডাক টিকিট ষংগ্রহ 
করা পুরাতন পু'খিপত্র খাটাথাটি করা যাটির ব| কাঠের খেলনা! তৈরি ফর! 
ইত্যাদি। কাজেই, সব ছেলেই যে কেবল লেখাপড়া পছন্দ করবে এমন আশা 
করা যায় না। তাইত বিদ্যালয়ে পড়ালেখার সাধে সাথে নান! প্রকার 
স্জনযূলক ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থাও রাখা দরকার । শ্ষ্টি করার ইচ্ছা! সকল 
শিশুর মধ্যেই প্রবপ। তাদের সজনী শক্তি বিকাশের পর্যাঞ্থ গ্ছযোগ 
বিদ্যালয়ে রাখ! দরকার | সংগীত, চারুকলা, সমষ্টি, অভিনয় প্রভৃতি এবং 
নানাপ্রকার উৎসব উদযাপনের ভিতর দিয়ে ছেলেমেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্য 
পরীক্ষা-পাসের জন্ব প্রস্তত করাই বিদ্যালয়ের মুখ্য মুখ্য উদ্দেশ্ব কখনই হতে পারে 
না। কেবল জীবিকার্জনের জন্ত প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য নিয়েও বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার কোন সার্থকতা নেই । দেশের শিণুরাই দেশের প্রকৃত সম্পত্ভি। 
প্রতিটি শিশুকে 'মাহ্ৃষ” করে গড়ে তোলার দায়িত্ব বিদ্যালয়কেই গ্রহণ করতে 
হবে। শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ষহান্বতা করতে গিয়েই ত আজ বিগ্ভালয়ে 
লেখাপড়ার সাথে সাথে শিশুর চরিত্রগঠনের সম্যক ব্যবস্থা রাখাঁও দরকার 
হয়ে পড়েছে । ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার কর! হলে যেমন তার স্বাভাবিক 
ধর্মকে বাধ! দেওয়! হয়, তেমনি ব্যহ্তির বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার না করে শিক্ষা” 
পদ্ধতি রচিত হলেও সে শিক্ষার সাহায্যে সমাজের উন্নতির আশা হুদূর- 
পরান্ঠৃত। ব্যক্তিকে গঠিত করতে হবে সমাজের উপযোগী *করে ; তার 
জন্তই দরকার পড়ালেখার সাথে সাথে বিদ্যালষে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের 
ব্যবস্থা করা । উক্ত ক্রিয়াকলাপসমূহ উদ্দেশ্বমূলক হতে হবে। ক্রিয়াকলাপ- 
সমুহ যেন,জীবনের কতকগুলো! থাপছাড়া৷ অনুষ্ঠান হয়ে না দাড়া । জীবন- 
ধারার'সাথে যেন সেগুলে। যুক্ত হয়ে থাকে। পু'থিই বিদ্যার্জনের একমাত্র 
উপায় নয়। 'জীবনে চলার পথে নান! ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যে শিক্ষা লাভ 
করা যায় সে শিক্ষাই তো বাস্তব শিক্ষা। প্রত্যেকটি সঙ্কয্পের (23015$) মধ্যেই 


শিশু পাবে অনেককিছু শিক্ষণীয় বিষয় । মোট কথা, বিদ্যালয়ের ক্রিয়াকলাপ- 
সমৃহ এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে য! থেকে শিক্ষার্থীরা পেকে পারে 
ব্যক্তি এবং সমাজের সামগ্রন্ত বিধানের হৃত্র। শুধু কাজের জন্তই কাঁজ নয়; 
কাজের উদ্দেস্ট--শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়তা করা। এ উদ্দেশ্ব 
স্মরণ রেখে প্রতি বিদ্যালয়ে নানাবিধ ক্রিয়্াকলাপের ব্যবস্থা! কন্ধা হলেই 


সেগুলোর যাধ্যষেও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হবে সন্দেহ নেই। 
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॥ পাঁচ ॥ 
শিক্ষা ও আনোবিজ্ঞান 


(50009601018 ৫: 195০1001055 ) 


বর্তমান শিশু-কেন্ত্রিক (2891000926010 ) শিক্ষার যুগে, শিশুকে 
সম্যগরূপে জানবার চেষ্টাই সবার আগে দরকার । শিশু-মনের গোপন 
রহস্তসমৃহ আজ আর গোপন থাকলে চলবে না । সুচিকিৎসার জন্ত যেষন 
চিকিৎসককে সবার আগে রোগীর কাছ থেকেই জেনে নিতে হয় রোগের 
সমস্ত উপসর্গ, সুশিক্ষকও তেমনি শিক্ষার্থীর কাছ থেকেই সংগ্রহ করে নেবেন 
তার মনেব লন খবর । শিক্ষার অঙ্গ তিনটি--শিশু, বিষয়বস্ত এবং শিক্ষক 
এবং এ তিনটি অঙ্গই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই স্ুুশিক্ষকের পক্ষে 
কেবল বিষয়বস্তর পুর্ণ জ্ঞান থাকলেই চলবে না । শিশুকেও তার ভালরূপে 
জানতে হবে। শিশুর সহজাত শক্তির পুঁজি, তার বিকাশের ধারা, তার মনের 
জটিল কার্ধপদ্ধতি, বংশগতি ও পরিবেশের ক্রিয়! প্রতিক্রিয়া ইত্যাদিব হদ্দিস 
একমাত্র যনোবিজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা পেতে পারি। শিক্ষার লক্ষ 
উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে যদিচ মনোবিজ্ঞান আশাহ্ব্ূপ আলোকসম্পাতে 
আজও সক্ষম হয় নি তথাপি যনেব কাজ-কারবার সম্বন্ধে অভিজ্ঞত। অর্জন 
করতে হলে মনোবিজ্ঞানের দ্বারস্থ ভওয়া তিন্ন উপায় নেই। শিশুর ব্যিহ্রার 
সম্বন্ধে প্রয়োক্ষনীয যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হলে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য 
একান্ত আবশ্বক | শিশুর প্রন্কৃতির সাথে সামর্জীস্ত রক্ষা করে শিক্ষার পদ্ধতি 
রচনা করতে হলে মনোবিজ্ঞানের সাথে স্থপরিচিত হওয়া প্রয়োজন । 
পূর্বাহে শিক্ষার লক্ষ্য স্টির করে তারপর উপযুক্ত পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্তও 
মনোবিজ্ঞানের দান অপরিসীম । 

অল্প আয়ালে সঠিক তাবে স্থির লক্ষ্যে পৌছতে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য 
আমাদের অপরিহার্য । মনোবিজ্ঞানই আমার্দের বলে দেবৈ কোন্‌ ধারায় 
চললে সহজে লক্ষ্যে উপনীত হ ওয়া সম্ভবপর ৷ শারীরতত্ব (76755101০85 ) 
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এবং রোগতন্ব (7১৯৮১০1০৪5 ) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ভিন্ন যেমন বিজ্ঞান- 
ল্ঘত উপাষে টিকিৎস| সম্ভবপর নয়, মনোবিজ্ঞানের (83০)০০108$ ) 
জ্ঞান ভিন্নও তেমনি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষাধান কার্য সম্ভবপর নয়। 
শিশু-শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা বিল্পবী রুশোই 
€১0988988 ) বর্বপ্রথম সাংস করে প্রচার আরম কবেন। তারপর 
পেস্টালৎসি (72988819551 ) দেন তাতে ব্ূপ | তিনি বললেন, শিশু-মনের 
গোপন খবর সংগ্রহ করাই শিক্ষকের সর্বপ্রথম কাজ । মানবশিণ্ড একটি 
জড় পদীর্থ নয়, তার মনটি একটি বাড়ত্ত চারাগাছের মত। জোর করে 
তাকে কোন ন্ধপ দিতে গেলে ফল বিপরীত হওয়াও বিচিত্র নয় । 

এই মশোবিজ্ঞান শান্ত্রটি গড়ে উঠেছে নানাপ্রকার পৰীক্ষা ও নিবীক্ষাকে 
ভিত্তি করে। শিগুর ব্যবহার সম্পর্কে এযাবৎ যে-সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে 
তাতে শাস্ত্রটিকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বল! বোধ হয ভুল হবে। তবে পর্যবেঙ্গপ 
ও পরীক্ষা নিয়তই চলছে, এবং নিত্য নৃতন তথ্য যা আবিষ্কার হচ্ছে তার 
কার্যকারিতাও অনেক স্থলে প্রমাণিত হচ্ছে। এমন একটি বন নিয়ে এই 
শান্বটির কারবার, যার হদিস মেল! ভাব। শিশুর মনটিকে ধরা-ছোয়াব 
নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু মনেব ক্রিষা-প্রতিক্রিয়া বিশেষ 
ভাবে, লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা নান। সুত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হযেছেনঃ 
এবং এসব কুত্র দিয়ে মনটিকে ঘিবে তাকে প্রায় আয়ত্তে এনে “ফলা 
হয়েছে। এসব স্বত্রের মারফত, কোন্‌ আঘাতে কির স্্রাড়া পাওয়! 
যাবে এখন প্রায় নিভূলি ভাবেই তা বলে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে । কি 
পদ্ধতি অবলম্বন করলে শ্রিক্ষা৷ কার্যকরী হতে পাবে, এবং জানবার মুলনীতি- 
সমূহ ([%ঘ19 ০1 19822)08 ) কি কিঃ ত1 সবই বহু পরীক্ষ। ও পর্যবেক্ষণের 
পর মনোবিজ্ঞানীর। স্থির করেছেন । এসব শিদ্ধান্ত শিক্ষাব্রতী যাত্রেরই 
জেনে নেওয়া প্রয়োজন । 

প্রাণহীন একটি যন্ত্রও একজন আনাড়ীর হাতে পড়লে বিরুত হযে যাষ। 
আর এতে! মানবশিগু-রূপ যন্ত্র যে-যস্ত্রটির জটিলতাও অনেক বেশী, কাজেই 
একে নিয়ে ধারের কারবার তারা যদি আনাড়ী হন তাহলে ফলাফপ সহজেই 
অন্থমেয । অতএব, এ-যস্ত্রটির যাত্ত্রিক কৌশল আয়ত্ত না করে এক নিক্কে 
নাড়া-চাড়া, কর! প্রুকিযুক্ত নয়। এ-যব্্রটির কার্ধ-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করতে 
হলে মনোবিজ্ঞানের শরণ লওয়া ভিন্ন অন্ত উপায় নেই। সর্ধোপারি, শিশুর 
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যে আবেগ ( ৪০2০8০2) বলে একট! অদ্ভুত জিনিসের অস্তিত্ব আছে, একথা 
আমরা সহজে আমল দিতে রাজী হই না1। কিন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে আবেগের 
প্রভাব মোটেই উপেক্ষণীয় ময়। শিশুর মনোজগতে হঠাৎ যে ঝড়ের উপদ্রব 
দেখ! দেয় তার উৎসই হল এই আবেগ । এ আবেগ বস্তটিকে অবহেল! 
কর! হলে হঠাৎ ভরাডুবি হওয়াও বিচিত্র নয়। এজন্ই প্রাণহীন জড় 
যন্ত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আর প্রাণিজগতের ক্রিয্া-প্রতিক্রিয়াকে কখনো 
এক পর্যায়ভূক্ত কর! চলে না। 
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॥ ছয় ॥ 


জীবন পরিক্রমা (59569 ০৫ 114৬) 


মনোবিজ্ঞানীর। মাহৃবের সমখ্রা জীবনটাকে ষোটামুটি চারটি স্তরে ভাগ 
করে নিয়েছেন--শৈশব, বাল্য, কৈশোব এবং (যৌৰন। এর প্রতিটি শুর্র 
বৈশিষ্ট্ের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা-পদ্ধতি রচিত হলে অল্লায়াসে অধিক শ্রেয়ঃ 
লাভ কর! ফাষ। ডাঃ জোন্স্‌ (7): 9008) জীবন পরিক্রমার বিভিন্ন 
স্তবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে আলোকসম্পাত করেছেন, মে আলোকে পথ 
দেখে চল] শিক্ষক মাত্রেরই সঙ্গত । জোনুস্-এর মতে, জম্ম হতে পাঁচ বছর 
পর্যস্ত শৈশবকাল, পাঁচ থেকে বার বছর পর্যস্ত বাল্য, বার থেকে আঠার 
বছর পর্যস্ত কৈশোর এবং তদুধের্বে যৌবন। ঠিক ঠিক কোন্‌ বয়সে মানব- 
শি একটি স্তর অতিক্রম করে অপর স্তরে প্রবেশ করে এ-নিয়ে অবশ্য 
পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে । টৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির মাত্র! 
অনেকটাই নির্ভর করে জলবামু এবং ভৌগোলিক ও সামাজিক ব্যবস্থার 
উপর । কাজেই, প্রত্যেকটি স্তরের স্থায়িতবকাল কমবেশী দেশ, কাল ও 
পাত্রের উপর নির্ভরশীল। বীধাধর কোন ছকে একে না ফ্রেলাই ভাল। 


€কে) শৈশবের কয্ষেকটি বৈশিষ্ট্য 


মনাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবার পর হতেই কয়েক প্রকার বিশেষ ধরনের 
অঙ্ঈসঞ্চালন ক্রিয়া! শিগুদেহে পরিলক্ষিত হয়। কোন প্রকার অভ্যাস তখন 
পর্যস্ত সে আয়ত্ত করে নিতে পারে নি। এভাবে প্রায় পক্ষকাল শিশু 
এই বিরাট বিশ্বের সাথে কোন-নাশকোন প্রকারে যোগস্ছত্র স্বাপনে অক্ষম 
হয়ে অবশেষে সে নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করে । তারপর ক্রমে মে সে লক্ষ্য 
করে, কাদলেই মা ছুটে আসেন এবং তাকে স্তন্থদান কর্লেন। এমনি 
ধরনের ছোটখাট নানা অভিজ্ঞত। সে অর্জন করতে শুরু (করে দেয়। 
পরবর্তী কালেন্জ হয় চেষ্টা ও আত্তির ( [91 & ৮:০৮ ) পাঁলা এবং এই 
তাবে ভুল বাদ দিয়ে দিয়েই আরভ্ভ হয় তার শিক্ষার বুনিষ্ঠাদ। প্রথম 
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প্রথম শিশু তার নিকটতম পরিবেশ হতেই সংগ্রহ করে তার অভিজ্ঞতার 
পুঁজি । সেই সময় প্রাণী অপ্রাণীর তফাৎ সে বড় একটা বুঝে না। তাইত 
দেখতে পাই কাঠের পুতুলের সাথে তার কত ভাব ! যতক্ষণ শিশু জেগে 
থাকে ততক্ষণ বিশ্রাম কাকে বলে সে তা জানে না। এ বয়সে সবকিছুই 
সে বিচার করে বাস্তব অভিজ্ঞতার মারফত। নিজের ভাল-লাগ!| মন্দ-লাগাই 
হয় তখন তার বিচারের একমাত্র মাপকাঠি । কোন প্রকার নির্দেশ বা 
আদেশ তার মনে কোন দাগ কাটতে পারে না। এ-কারণেঃ অনেক ছঃখ- 
কষ্ট এবং আঘাতের অভিজ্ঞতা তাকে বরণ করে নিতে হয় এসবয়সে । 

প্রথম প্রথম মানবশিশড চলে ইতর প্রাণীর স্তায অনেকট। প্রবৃত্তির 
(20881096 ) বশে । তারপর ক্রমে সে প্রকৃতির মুখে লাগাম পরিয়ে চলতে 
শেখে । এ সময় অপরের সাহায্য তার পদে পদে প্রয়োজন, অথচ আশ্চর্য, 
'ন] চাহিতে দানঃ সে গ্রহণ করতে মোটেই প্রস্তত নয়। সবার ভালবাসা 
তার কাম্য, অথচ প্রতিদানের কোন দায়িত্ব যেন তার নেই। শিশুচায় 
সবাই তাকে আদর করুক, সবার মনোযোগই তার দিকে আকৃষ্ট হউক, কিন্ত 
কারো হুকুম সে মানতে রাজী নয়। এসব লক্ষ্য করেই মনোবিজ্ঞানীর! 
শিশুকে অতিমাত্রাষ স্বার্থপর বা আত্মকেন্দ্রিক আখ্য। দিয়েছেন । 

একালের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো কল্পনা-বিলাস এবং এই কল্পনার 
হ্ত্র ধরেই তার আত্মবিস্তার বা বিকাশের পাল৷ শুরু হয়। শিশুর মন 
কল্পনার আবাধস্থল। নান! ধরনের অদ্ভূত কল্পনা সদাই শিশুর ,মনে 
আনাগোন! করে। গল্প বলায় এবং শোনায় তার কৌতুহল অদম্য । সে 
চেষ্ট/ করে গল্পের মাধ্যমেই তার কল্পনাকে রূপ দিতে । পরিবেশের 
পুনরাবৃত্তিও এন্তরের একটি বৈশিষ্ট্য । নান প্রকার শাঁবভঙ্গী ও শব্দ 
অন্থকরণের দিকে শিশুর বিশেষ একট! ঝোঁক দেখা যায়। এই অক্চুকরণ- 
প্রবৃতিটিই মাঞ্জিত হয়ে ক্রমে তাকে নাচ, গান ও নানাবিধ চারুকলায় দক্ষ 
করে তোলে। আপন প্রেমে লে আপনিই পাগল। নিজের প্রেমেই সদ! 
সে থাকে মুগ্ধ। এ প্রবৃত্বিটিকেই নাপিসিজ অ (801581502) আখ্য। দেওয়া 
হয়েছে। ফ্রয়েডের ( ৫) মতে একেই শিশুর যৌন-প্রবৃত্তির লক্ষণ 
বল হয়। 

এই সময়টিতে মন থাকে তার অতিমাত্রায় চঞ্চল । একই কুর্যে অধিক 
সময় সে কিছুতেই লেগে থাকতে পারে না। একটা শেষ না! করেই আর 


৩৯ 


একটা শুরু করে দেষ। কাজেই এ-বয়লের শিক্ষায় শিশুর মমটিকে হিসেবের 
মধ্যে ধবতে গেলে ভূল হবে । মনোবিজ্ঞান বলে, মাহুষের মন ও অপরাপর 
ইন্জিয়নিচয়ের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ । অতএব মাহম শুধু মন দ্বারাই শিক্ষা! 
গ্রহণ করে না। অপরাপর ইন্্িয়ের মারফতও সে আহরণ করে বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা । শিশুর হাতের অন্ভুলিসযূহ নিপুণতাবে পরিচালন। করার 
শিক্ষা সাজ হলে তার সাথে সাথে বুদ্ধিরও মিপুপতা বাড়ে এবং মনেরও 
ক্রমশঃ বিকাশ ঘটে । শিশু কেবলই ভাবে, এট! কি ?-ওট1 কি ?--কেন 
এমন হয়? এই সব বথাচিস্তায় তার কোন যুক্তি খু'জে পাওয়া কঠিন। 
বিচার-বিক্লেষণের বালাই তার নেই। শুধু পাঁচটি বাহনেব মারফতই সে 
জানতে টায় ষবকিছু, বুঝতে চায় সবকিছু । এই জন্ত, এ-স্তরের শিক্ষান্ন 
তার ইন্দ্রিয় চালনার যথেষ্ট সুযোগ করে দেওয়াই সঙ্গত । যেকার্ষে সেযত 
বেশী ইন্ছ্রির একসঙ্গে নিয়োগ করতে পারবে, সে কার্ষের ধারণ! তার কাছে 
তত স্প্টতর হবে। যে-সব কার্ষে শিশুব একসঙ্গে অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয় 
নিয়োগেব পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে সেই কার্ষের মাধ্যমেই শিশুকে পরিবেশন 
করতে হবে নানা বিষয়েব জ্ঞান। কর্ম-কজ্দ্রিক শিক্ষার এ আদর্শই 
বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তি। 
পুস্তকে লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা সবটাই শিশুর কাছে বিমৃর্ত ( 8090:8০06 )। 
শিশুর কাছে অজান। পরিবেশের কোন মুল্য নেই। যতক্ষণ পর্যস্ত না শিশু 
সমস্ত নৈর্বযকিক (00709090081) অভিজ্ঞতাসমূহকে ব্যক্তিগত (09:90081) 
করে নিতে পারছে, ততক্ষণ সেগুলোর কোন মুল্যই তার কাছে নেই। তা 
না! কলে যে শিশু তার"ঘুড়ি লড়াইয়ের কাহিনী সবিস্তারে উৎসাহ-ভবে বর্ণন' 
করে যেতে পারে, সে কেন ক্লাইভ-ফিরাজের যুদ্ধের কাহিনী স্মরণ করতে 
ত*গলদৃঘর্ম হয়! নিজ অভিজ্ঞতা-সম্পক্ত না হলে কোন জ্ঞানই শিশুর 
স্মতিপথে দহজে ফিরে আসতে চায় না। তাই এ-স্তরে শিক্ষকের কাজ শুধু 
অভিজ্ঞতাসমূহকে শিশুব জীবনপ্রবাহে ঢেলে দেবার চেষ্টা কবা!। বাহিক, 
সামাজিক ও আভ্যন্তরীণ এই. তিনটি পরিবেশের সাথে সামঞ্জন্ত ধিধান করে 
নিতে না পার না পারলে শুধু পুস্তকে লি লিপিবদ্ধ দ্ধ অভিজ্ঞতাসমূহ মুখস্থ মুখস্থ করে রে মৃত্যিকারের 
ফোন ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যায় না। এই বাহিক পরিযলেশের সাথে 
মানবশির সর্বপ্রথম পরিচয় হয় ইন্সিয়ের মারফত । তারপর ! অভিজ্ঞতা - 
সমূহকে আবত্ত করে নিজ প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার না করা পথন্ত সেগুলো 


কখনো শিশুর নিজস্ব হয় না। সামাজিক জগতের সাথেও শি সবার আগে 
চেষ্টা করে তার আপন সম্বন্ধ নির্ণয় করতে । ক্রেমে উপলন্ধি করার বাসন! 
জাগে নিজ দাধিত্ব সম্বন্ধে এবং পরিশেষে নিজে বীধা পড়ে যায় সামাজিক 
বন্ধনে । 

সর্বশেষ তার অন্তর জগৎ যে জগৎট! সম্পূর্ণ তার নিজন্ব, যে জগতের 
অধীম্বর একমাত্র সে নিজে, যে জগতে বাইরের কোন নির্দেশ বিশেষ কোন 
প্রভাব বিস্তার কবতে পারে না । এই তিন প্রকার জগতের সাথে সাঙঞ্জন্ 
বিধানে প্রচলিত বিদ্যালয়সমুহের দান কতটুকু? কতকগুলো হাত-ফেরতা! 
অভিজ্ঞতা ব1 বিমূর্ত জ্ঞানের বোঝ কচি শিশুদের মস্তভিক্ষে জোর করে চাপিয়ে 
দেবার একট! প্রচেষ্টা নৈ তো নয! জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমূহ শিশুর 
কাছে উপস্থিত করতে হবে এবং নিজের চেষ্টায় যাতে শিশু এগুলোর স্বরূপ 
উপলব্ধি করতে যত্ববান হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ শিশুর 
কাছে যতটা সম্ভৰ সত্যিকাণের পরিস্থিতি বিভিম্ব কৌশলে উপস্থাপন কর! 
যায়, সেদিকে দৃষ্টি বেখেই শিশু-শিক্ষাব পদ্ধতি রচন! করা সঙ্গত। তবে 
একটি কথ এ্বলে ন্মরণ রাখা! দরকার--ছোট ছোট চারাগাছকে যেমন, ব্ডো_ 
দিয়ে কিছুকাল চতুষ্পদ জ জন্তর আক্রমণ হতে বাচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে 
হর, তেমনি অপরিণত, মানবশিশুকেও কিছুকাল কয়েকটি অবশ্য পালনীয় 

যম নিয়মের _অঙ্বার্ততায় রেখে লালনপালনের চেষ্টা, করাই মঙ্গত। 

তা” না হলে বর্তমানের এ বিশৃঙ্খল পরিবেশে মাহুষের তথা জাতির চরিত. 
সহজে গভে ন1 উঠার র্ভাবনাই অধিক। 

শিশু শ্রোতা নয, শিশু কর্মী । শিশু ডষ্টা নয়, শিশু অ্রষ্টী। শিশুর ক্ষুদ্র 
ক্ুতর স্হির মধ্য দিয়েই তার স্বপ্ত শক্তি খুঁভে বেভাচ্ছে আত্মবিকাশের পথ । 
এই গডছে, আবার পরক্ষণেই তাকে ভেঙ্গে ফেলে, পাচ্ছে অপার এআানন্দ | 
এই আনন্দ থেকে শিশুকে যেন বঞ্চিত করা না হয। এই আনঙ্গের মাধ্যমেই 
কৌশলে হিতোপদেশের বিষুশর্মার ভ্ভাষ* শিশুকে জ্ঞানলাতে সহায়তা 
করতে হবে । 'আানশ্বহীন পরিবেশে শিশুর নানা প্রকারের ভাবস্মুহ 
অবদমিত হয়ে মনোজগতে যদি একবার বিল্লবের হুচন! করতে পারে, তাহলে 
এর বিষময় ফল সমাজদেকে সংক্রামিত হতেও বিলম্ব হবে ন1। 


৪১ 


খে) বাল্যেরঃবৈশিষ্টয 


শি একটু বড় হলে তার দি তখন ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে নিবন্ধ হয়। 
বিশ্বের বৈচিত্র্য দেখে সে তখন অভিভূত হয়ে পড়ে এবং সবকিছু জানবার 
জন্ত একট! অদম্য কৌতুহল তার মনে জাগে। এ কোৌতুহদ-প্রবৃত্ির 
খোরাক বুৰিয়্ে যাওয়াই এ-স্তরের শিক্ষার আসল লক্ষ্য । 
বাল্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলে! সংঘ-চেতনার বিকাশ। সমবয়সীর্দের সাথে 
মিলে মিশে খেল! করতেই তাদের আনন্দ । অবশ্ঠ এর মূলেও দেখতে পাই 
নেই আত্মৰিস্তারেরই একটা প্রেরণা । তার খেলার সাথী না থাকলে; তার 
কাজের তারিফ করবে কে? ভাল একটা কাজ করে ফেললে, কাদের কাছ 
থেকে যে বাহাদুরি আদায় করবে? এই সঙ্গ-লালসার খাতিরেই নীতি ও 
মাত্রা-জ্ঞান তাকে আয়ত্ত করে নিতে হয়। এ বয়সে সঙ্গীদের নির্দেশই যেন 
তার কাছে বেদবাক্য। সঙ্গীদের নির্দেশ পালন করতে তখন মাতাপিতার 
আদেশ লঙ্ঘন করতেও সে অনেক সময় দ্বিধ। বোধ করে না। 

এক কথায়, এ-স্তরে সঙ্গীর প্রভাবই সর্বাধিক; অতএব, বালক ও 
বালিকার শ্রদ্ধ।! অর্জন করতে হলে শিক্ষককেও তাদের সঙ্গীর সত্য 
তালিকাতুক্ত হতে হবে। এ সময় দলগত খেলাধূল!, ব্যায়াম ইত্যাদির 
ভিতর দিয়েই বালক-বালিকার চরিত্রের বুনিয়াদ রচিত স্য়। অতএব 
এশ্রের শিক্ষাপদ্ধতি রচনার মূল লক্ষ্যই হবে যাতে দলগত ক্রিয়্াকলাপের 
মাধ্যমেই তাদের জ্ঞানলাঁভের সুযোগ করে দেওয়! যায়। 

কেন? কবে1 কোথায় 1--এ ধরনের প্রশ্নসমূহ নকল সময়ই বালক- 
বালিকাদের মুখে যেন লেগেই আছে। এই কৌতুহল-প্রবৃত্তিকে ভিভি করে 
জ্ঞান পরিবেশন করতে হলে যথেষ্ট ধৈর্ষেরও প্রয়োজন | নিজেদের অজ্ঞানত! 
বা অক্ষমত| বশতঃই হউক অথব! মানসিক অসুস্থতার দরুনহ হউক, আমর! 
বাশক-বালিকাদের এ ধরনের প্রশ্রে উত্ত্যক্ত হয়ে অনেক সময় এমন সব 
ব্যযহার করে বসি যাতে তাদের এই প্রবৃত্ভিটি ধীরে ধীরে অবদমিতহয়ে যায়। 
অনেক সময় বালক-বালিকাদের সববিছুই জানবার অদম্য ইচ্ছাটিফে আমর! 
এভাবে সমূলে উৎপাঁটিত করে ফেলি । 

শৈশব “থেকে 'বাল্যে পদার্পণ করেই বালক-বালিকার দের বৃদ্ধি 
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জ্ততালে চলতে আরভ করে এবং সাথে সাথে শ্মতিশজির তীক্ষতাও বৃদ্ধি 
পেতে থাকে । এ বয়সে বালক-্বালিকার] ছবির বিশেধ ভক্ত হয়ে পড়ে। 
এসকারণে কেউ কেউ এই বয়সটিকে ছবির বয়স বলতেও দ্বিধা বোধ করেন 
মি। এ বয়সে নান প্রকার চিত্রের মারফত শিক্ষাদান করলে বিশেষ ফল 
পাওয়! যায়। বালক-বালিকাদের ভ্রুত বৃদ্ধির দিকেও সজাগ দৃহ্তি রেখে 
এ-স্তরের শিক্ষাপদ্ধতি রচনা কর? সঙ্গত । মোট কথা, দেহ ও মনের ভ্রত 
পরিবর্তন, সঙ্গ-লালসা, কৌতুহল-প্রবৃত্তি ও চিত্রাহ্রাগ- এই কয়েকটি বিষয়ের 
প্রতি লক্ষ্য রেখে এ-্স্তরের শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হলে স্থুফলের আশা কর 
যায়। নীতিজ্ঞানের বীজও এ-ম্তরেই অঙ্কুরিত হয়। অতএব বালক- 
বালিকাদের সম্মুখে সর্ব! ভাল ভাল আদর্শ উপস্থাপন, আদর্শ চরিত্রাবলী 
পঠন অথব। আদর্শ চরিত্র সমন্বিত ক্ষুদ্র ্ুদ্র নাটিকার মহল! ইত্যাদির সহায়তায় 
এই নীতিজ্ঞানের অস্কুরটিকে বৃদ্ধি পাওয়ার অহ্ৃকুলে চালিত করতে হবে। 

এ বয়সের সঙ্গ-লালস! থেকেই ক্রমে গণ-মনের (92009 10870) উন্মেষ 
হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যার শক্তিটিকে (957008635০৫ 10010099) 
অবহেলা! করলে চলবে না। ডেভিড স্টো (7085:9 9৮০ ) সর্বপ্রথম 
শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ 
বয়সের বালক-বালিকার কেবলমাত্র তাদের সমবয়সীদের সাথে প্রাণ খুলে 
মেলামেশ। করতে চায়ঃ একে অপরের অস্থকরণ করে । ক্রমে তার। ভিন্ন ভিন্ন 
দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তখনই শুরু হয় দলগত প্রতিদ্বশ্ধিতা। এমনি 
করেই শুরু হয় তাদের সামাজিক জীবন । এ-কারণে, প্রত্যেকটি বিদ্ভালিয়কে 
সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণে রূপান্তরিত করতে জন ডিউই পরামর্শ দিয়েছেন । 
প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র সমাজে এমন একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠ| ঢাই+ যাতে ছেলে- 
মেয়েদের চরিত্রে তার ছাপ অঙ্কিত হয়ে থাকে । এ-বয়সে ছেটমমেয়েদের 
দল নির্বাচন বিষয়ে প্রথম থেকেই শিক্ষক ও অভিভাবকবৃত্দির সজাগ দৃষ্টি 
রাখ বাঞ্ছনীক্। দলে একবার ভিড়ে পড়লে তার প্রভাব থেকে তাদের মুক্ত 
করা প্রায় ছুঃসাধ্য হয়ে ওঠে । 


গে) কৈশোরের বৈশিষ্ট্য 


শৈশব ও বাল্য অতিক্রম করে ঠিক কোন্‌ বয়সে মানব কৈশোরে পদার্পণ 
করে, এ নিয়ে পণ্ডিতর্দের মধ্যে বিস্তর মতভেদ বিস্মান। *তবে জীবন- 
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পরিক্রমায় এই সক্কটকালের আবির্ভাব অনেকটা দেশ, কাল ও পাত্রের উপর 
নির্ভরশীল। এননুয়ে সর্বপ্রকার বৃদ্ধি এত হঠাৎ এসে পড়ে যে, অনেক 
ক্ষেত্রেই কিশোরকে একেবারে বিপ্রান্ত করে দ্েয়। দৈহিক ও মানসিক 
জীবন-প্রবাহে যেন হঠাৎ জোয়ার এসে উপস্থিত হয়। তাইত এ সময় 
'আবার নুতন করে হাল ধরতে হয়। নুতন করে আবার তাকে পরিবেশের 
সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। এই জন্য অণেকে বয়সের 
এই সন্ধিক্ষণে পুনর্জন্ম (391৮) আখ্যা দিয়েছেন । হঠাৎ এতগুলে! 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ইন্ত্রিয় নিয়ে সে কোথায় গিয়ে ধ্াড়াবে? কেমন করে অপরের 
সাথে মেলামেশ! করবে? এ ধরনের চিস্তা কিশোর-কিশোরীদের যেন 
একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে । শক্তির প্রচণ্ড বেগ তার্দের অস্থির করে 
ফেলে । 

এ ষষয় পথ বেছে নিতে ন! পারলে জীবন-সৌধের ভিত্তিতে ফাটল দেখা 
দেবে । দৈহিক বৃদ্ধি ছাড়াও মানসিক বৃত্তিসমূহ এ সময় এত ক্রুত 
পরিবতিত হতে থাকে যে, কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে তাল রেখে চল! তখন 
কষ্টকর হয়ে পড়ে। সদাই নানা বিচিত্র ভাব মনে উদয় হয়ে মনকে 
€তোপপাড় করে ফেলে। এক এক সময় হয়ত তাকে অতিমাত্রায প্রফুল্ল 
দেখাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই হয়ত দেখ! গেল, সে নিতাস্ত বিমর্ষ হয়ে ঘরের 
কোণে বসে আছে । যৌন-প্রবৃত্ভির উদ্‌গমই এ সময্নের সবচেয়ে বড় সমস্থা | 
হঠাৎ যৌন-স্ুধা আত্মপ্রকাশ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাশখিভিন্ন প্রকার 
সামাজিক বাধা-নিষেধেরু গপ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে বিক্ুতভাবে বহিঃপ্রকাশের 
পথ খোজে । অবদমিত যৌন-ক্ষুধাই অধিকাংশ কিশোর-কিশোরীর মনের 
ভারসাম্য নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। 

এ সময়ে বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি, যথা-বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনা-শক্ি, 
সৌন্দর্যাহ্ুভৃতি, নৈতিক চেতন] ইত্যাদি পরিপুষ্ট হতে আরম্ভ করে) এবং 
সব মিলিয়ে মানবের আমিত্বজ্ঞানের পরিস্ষুরণ হতে শুরু করে। তাই 
তারা আদর্শের সন্ধানে কখনো বা পুস্তকের মধ্যে, কখনো বা পিতামাতা! ও 
শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে আবার কখনো! বা তাদের সঙ্গী ও সঙ্জিনী্দের মধ্যে 
খোজ শুরু করে দেয়। এ সময়ে ধীরে ধীরে ভিন্ন ভিন্ন রসের অহৃভৃতি 
তার! পেতে আর. করে, এবং সমস্ত প্রকার রসের মিশ্রণে প্& হাঁ তাদের 
আত্মচেতন। বা আমিত্বজ্ঞান (118969: 98:8172906) 1 এই আঁ ই 


হয় তখন তাদের সমস্ত কাজের মিয়াষক। কাজেই বল! চলেঃ জীবনের এ 
সময়টিতে মন্দ হবার যেমন আশঙ্কা রয়েছে, ভাল হবার স্থযোগও রয়েছে 
তেমনি প্রচুপ। তাইত বল। হয়েছে--প্ 6১9 6109 ০৫ 89০19809099 
87৮ 09 (51090 &৮ 609 11000 8100. & 7355 05889 06820 12 610৪ 
86:92861) 800 91006 6206 1107 ০0 006 9311:616,) 16 1085 1990. ০28 
6০ £0009 (71920 104209% ৮৮ 1৫. %4. 8100০959169) | মাণব- 
জীবনের এ সন্কটময় সময়টকে জীবন-গগনের কালবৈশাধীও যেমন বলা চলে, 
তেমনি পুর্ণশশী বলাও অগ্ঠায় হবে না। 

এ কালের শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথাই হলো, কিশোর কিশোরীদের 
বেগবান ভাবপ্রবাহ যেন কোনপ্রকারে অবরুদ্ধ ন! হাতে পারে, সেদিকে 
সজাগ দৃষ্টি রাখ! | এ প্রবাহটি যাতে হুপথ ধরে চলতে পারে তার যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা রাখা। কর্মহীন অবস্থায় অলসভাবে বসে থাকার “যন এক মুহূর্তও 
সময় সেনাপায়। যাতে প্রচুর শারীরিক ও সাথে সাথে মানসিক শ্রমের 
প্রয়োজন এ"ধরনের কাজের মুযোগ পর্যাপ্ত পরিমাণে কিশোর-কিশোরীদের 
শিক্ষাব্যবস্থায় থাক! প্রয়োজন । এদের সামনে সর্বদা ভাল ভাল আদর্শ 
উপস্থিত করতে হবে | সঙ্গ নির্বাচনে যেন ভূল ন। করে, সেদ্দিকেও সজাগ 
দৃষ্টি রাখা দরকার । মাধ্যমিক শিক্ষার মূল জ্মন্তাই হলো কিশোর- 
কিশোরীদের নুতন করে পরিবেশের দাথে সামঞ্জন্ত বিধানে কিভাবে সাহায্য 
করা যেতে পারে । তাদের অমার্জিত প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভসমূহের উদগুতি 
(90011786100) সাধনে সহায়তা করে, গড়ে ভুলতে হবে তাদের এক 
একটি সামাজিক জীব করে। কুচিস্তা, কুভাবনার হাত থেকে এদের বাঁচাবার 
প্রকষ্ট পন্থাই_ হলো, সূর্বদ! কোন-না-কোন কাজে তাদের নিয়োজিত 
রাখা। 
ৃ কথায় আছে--*10990 6119 90019509098 0085১ 1066: ৪110 1110 
6০ 10959 17006101718 6০ ৫০. নিজেদের দেহের প্রতি যাতে তার্দের মমতা 
জন্মে এভাবে তাদের দেহ গঠিত করার চেষ্টা করতে হবে। দেহের প্রতি 
একবার মমত! জন্মাতে পারলে, সহজে আর তার! কুপথে ধাবিত হবে না। 
তাই এ বয়সের ছেলেমেয়েদের সর্বাগ্রে আপম আপন স্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ 
করে তুলতে হৃষে। স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়ত1 উপলব্ধির *সাথে সোথে দেহ 
সুগঠিত করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা তাদের নাগালের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। 
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এ-কারণ, প্রতিটি বিস্ভালয়-সংলঘ এক একা সুসজ্জিত ব্যায়ামাগার উপযুক্ত 
ট্রেনারের তত্বাবধানে থাকার প্রযোজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় মেই। 
তারপর, যে-সব ছেলেমেয়ে কোর্প্রকার খেলাধুলায় কিংবা ব্যায়ামে যোগদান 
না করে এখানে-ওখানে বসে নানাপ্রকার গালগল্প করে কাটায়, তাদেরও 
যাতে কোন-না”কোন কাজে ব্যাপূত রাখা যায়, তাব সম্যক ব্যবস্থ! বিস্ঞালয়ে 
থাক! প্রয়োজন । অতএব নাদাপ্রকার স্থজনাত্মক কর্ম, দলগত নানারবপ 
খেলাধূলা ও ব্যায়াম, এবং বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানের মারফত নানা 
সমাজসেবা-মূলক কাজ মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের নির্ধারিত পাঠক্রমে (00225. 
০5100) ) থাকা প্রয়োজন । 

দায়িত্বের বোঝা ঘাভে না চাপালে কখনে! দায়িত্বজ্ঞান জন্মে কি? এই 
উদ্ধেশ্টে [বিষ্ভালয়ে মনিটর প্রথা! প্রবর্তন, ছাব্র পার্লামেন্ট ও বিভিন্ন স্কোয়াড 
গঠন--এই ধরনের দায়িত্বপূর্ণ সঙ্ঘবন্ধ কার্ষে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দান 
করা প্রয়োজন । কিশোর-কিশোরীদের সর্বপ্রকার আগ্রহ ও ওৎসুক্যের 
খোরাক যোগাবার জন্ত শিক্ষক ও অভিভাবকদের সব সময় তৈরী থাকতে 
হবে। ওদেব কখনো নিরুৎসাহ করতে নেই। ওদেব ভিতর যে অনস্ত 
সম্ভাবনা বয়েছে সে কথাই বার বার ওদের শোনাতে হবে| তোমর! সবাই 
ভাল, ইচ্ছে করলেই তোমর! বভ হতে পার, সে শক্তি তোমাদের ভিতর 
রয়েছে, এ ধবনের কথা যেন ওর! সবার কাছ থেকেই শুনতে পায়। তুমি 
ছুট, 'তোমার কিছু হবে ন।__এ ধরনের কথা বলে কখনো ওদেব মিরুৎসাহ 
করতে নেই। কিশোর যেন নিজেকে কখনো অসহায় মনে কবার সুযোগ 
নাপায়। সে যেন বুঝতে পারে পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সবাই তার 
প্রতি স্হাহ্বতৃতিষম্পন্ন। উৎসাহ দিয়ে ভাল কাজের দিকে আকষ্ট কবা 
যত সহজ, নিরুৎসাহ করে মন্দ কাজ থেকে ফেবান তত সহজ নয়। উৎসাহ- 
বাণী কিশোর-কিশোরীর জীবনে সঞ্জীবনী স্ুধার কাক্ষ করে। 
লক্ষ্য রাখতে হবে, কখনো! যেন কেহ ভগ্রমনোরথ না হয়ে পড়ে। বুদ্ধি 
হয়ত সবাব সমান নয়, তাই বলে যার বুদ্ধি একটু কম তাকে যদি বার বার 
বল! হয়, তোমার বুদ্ধি নেই, তোমার কিছু হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহলে 
ক্রমে তার মনে এ-ধারণ! বদ্ধমূল হওয়া স্বাভাবিক যে, তার দ্বারা (বাধ হয় 
কোন ভাল কাজ হতে পারে না। যার বুদ্ধি আছে সে তে। আপন্মাআপনি 
শনেককিছু শিখতে পারকে। কিন্তু যার বৃদ্ধির ভাণ্ডার শ্বল্প তাকে নিয়েই 
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তে! শিক্ষাবিদূদের যত সমস্ত! ॥ তার্দের অবহেলা! করা আর সমাজের 
অপমৃত্যু ডেকে আন! একই কথা! 

এ ছাড়া) আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কেও এ বয়সে তাদের কিছুট1 সজাগ 
করে তোলার প্রয়োজন আছে বলে মদে হয়। তত্বকথার ভিতরও রয়েছে 
কিশোর-কিশোরীদের চাহিদার অনেক উপাদান । উপাসনার ভিতরও 
অনেকে লাভ করবে পরম সাত্বনা। অবশ্য, পৃথক করে ধর্মের কোন পাঠ 
পড়াবার প্রয়োজন আছে কিনা জানি না। তবে, নান' প্রকার গল্পচ্ছলে। 
পৌরাণিক কাহিনীর মারফত এবং সভা-সমিতি ও বন্তৃতার মারফত ধর্মতত্ 
সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান পরিবেশন করা যে একান্ত প্রয়োজন এতে সন্দেহের 
অবকাশ লেই। এই ভাষে এ বয়সের ছেলেমেয়েদের নিকট-পরিবেশে 
তাদের চাহিদার সবকিছু সাছিয়ে রাখতে হবে, যেন এ পরিবেশের সংঘাতেই 
গড়ে ওঠে তাদের পরিপূর্ণ জীবন । 
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॥ সাত । 
বংশগতি ও পরিবেশ 


€ 175180167 2150 20861190178010 ) 


একদল বৈজ্ঞানিক বংশগতির প্রভাবে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী এবং অপর 
দল পরিবেশের প্রভাবে অধিক বিশ্বাপী। পিপ্টনার (10609), 
গ্যান্টন (081500 ), থর্ণভাইক (1,920019 )- এরা সবাই বংশ- 
গতিকেই প্রাধান্ঠ দেন ; বিদ্ধ লকে (0,০৮৪), হেলভেটিয়স (791%51008), 
বেগলে (88198 )--এ'র! দেন পরিবেশকে প্রাধান্ত। উভয় মতেরই 
সমর্থকের সংখ্যা কম নয়। আবার মধ্যপন্থীও রয়েছেন একদল, যেমন-- 
জ্রীষ্যান ( ঘা:991081) ), টারম্যান (797080 ), ডাগডেল (705809819), 
গভার্ড (9০9398:9 ) প্রভৃতি । সমাজতগ্তরবাদদের অন্ততম পথপ্রদর্শক 
রবার্ট আওয়েন (0০৮০৮ 09০.) স্প্ই বললেন, মানুষের জীবন 
বংশগতি ও পরিবেশের অনিবার্য ফল। অর্থাৎ বংশগতি ও পরিবেশ এই 
ছুটির কোনটিকেই উপেক্ষা! কর] চলে না। 

১৯২০ সালে পিণ্টনার (0176209: ) লিখলেন--0106 20০089229০5 ০1 
80520009906 18006 50 8:58 88 19 001010011 [্” 980000089৫.+ 
১৯২৪ সালে ওয়াটসন, ( 88৪০০ ) তার উত্তরে সগর্বে ঘোষণা করলেন 
৮৮660151009 9 00590 156910097 110121068 91111010107) 90, 900. 
[0 90626190 ০:10. 6০ 01156 60600 00 00) £ 10181)6 0810 
60900 6০ 09901089 80 6519 ০ 81991811868 1 70018176৪81 
2985:31399 ০ 0091 097501695 9081)106126.৮ এমনিভাবে এক 
পক্ষের বক্তব্য-মাহ্ৃষের অনৃষ্ট তার মাত্ৃগর্তে থাকা কালীনই স্থির হয়ে 
যায়; আর অপর পক্ষের বক্তব্য--যাহষের জন্মের ইতিহাসে যাই থাক 
মা কেন, পরিবেশের প্রভাব দ্বারা তাকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত ফরা সভভব। 
উভয় পক্ষের দৃ্টিতঙগীই একদেশন্দশী | তাই 91: 9:৩3 [০০০ প্রশ্ন 
তুললেন, «এমনি «করে মাহ্‌ষকে খানিকট! জড় পদার্থ বলে [ভাবা হচ্ছে 
নাকি? মাছষের কি তাহলে কোন শ্বাধীন সন্ভাই নেই? কিন্ত 
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প্রত্যেকটি মাহ্ধের যে একটা নিজস্ব চাহিদ| রয়েছে। সে সবকিছুই 
ফরে আপন প্রয়োজনের তাগিদে । যদিও বংশগত মূলধন এবং পরিবেশ 
নিয়েই তার কারবার তব এ কারবারের মালিক সে নিজে? অপর কেউ 
নর়। গ্রহণ বা বর্জন, এ সবই তার নিজের এলাকায় । তাকে গড়ে 
তোল! বাক্স না, বদি তে নিজেই গড়ে না ওঠে । 

উড ওয়ার্থ ( দ1০০৭৩০:৮, ) তাইত ভেষেচিস্তে একটি নূতন কথ। 
আমদাদি করলেন, কার্ধকরী পরিবেশ (7000998159 ৪2517020080 )। 
একই যাটি থেকে আম গাছও রল সংগ্রহ করছে, আবার নিম গাও 
রস সংগ্রহ করছে। একটির ফল ভুমি, অপরটির পাতা পর্যস্ত তিক্ত। 
একই পিতাষাতার দুইটি যমজ সম্তান একই পরিবেশে বড় হলে।, কিন্ত 
তার একটি তৈরী হলে! মাহ, অপরটি নাম লেখাল ওও্ডার দদে। 
কেন এমন হয়? উডওয়ার্থ উত্তরে বললেম-_-সবই নির্ভর করছে জীবের 
গ্রহণ করার ইচ্ছার উপর। এ ইচ্ছা রয়েছে জীবের প্রক্কতিতে। 
পরিবেশ কিভাবে মানবের উপর প্রভাব বিস্তার করে এটাই হল কথা। 
পরিবেশের যেটুকু শিশুর প্ররকতির সাথে মিল রেখে প্রভাব বিস্তার 
করতে সক্ষম হয় তাকেই তিনি বললেন কার্য করী পরিবেশ । 

একথা সত্য, আম গাছের বীজ হতে আম গাছই জন্মে, কাঠাল গাছ 
জম্মান যায় না। কিন্ত চেষ্টা করলে নিক আমের গাছেও উৎকৃষ্ট আম 
ফলান যায়। পরশমপির স্পর্শে লোহাও সোন1 হয়। গৌরাঙগদেষের 
স্পর্শে পাবগু জগাই-মাধাইও মাহুধ হয়েছিলেন । এ সবই পরিবেশের, 
পক্ষে ওকাপতি। পরিবেশ কথাটি একটু বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হওয়! 
প্রয়োজন । শিশু জন্মের দ্বারা তার মাতাপিতার দেহ হতে যে শক্তির 
বীজ প্রাপ্ত হয় তাকে অবশ্য বংশগতি বলা! যেতে পারে। কিন্ত "জন্মের 
পর তার ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন, গৃহ, প্রতিবেশী, খেলার সাথী, এক 
কথায় তার সমগ্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ, এ সবও 
কি তার বংশগত নন? কাজেই, এ পরিবেশ্টিকে সামাজিক পরিবেশ 
অথব! সামাজিক বংশগতিও € 9০০11 79750:85 ) বল! চলে। 
মানবজীবনে !জন্মের পরে প্রাপ্ত এই পরিবেশের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয় । 
শিশু যেমন শারীরিক ও মানসিক শক্তি তার পিতামাতার কাছ থেকে 

বংশগতির ফলে পেয়ে থাকে, তেমনি তার নিকটতম পরিবেধিটিও সে 
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কাত করে উত্তরাধিকার হ্ত্রেই। স্বভাবশক্তিসমুহ যদিও শিশু বংশাহ্গ- 
ববর্তনেই লাভ করে, তাই বলে তার স্বতাষ-চরিত্র, জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, 
আচরণ, এ সবই সম্যক তার বংশগত নয়, এর অনেকটাই তার 
শ্বোপাজিত। শিশু মাত্রই তার পিতামাতার অর্জিত জ্ঞানের অধিকারী 
হতে পারে কি? শিল্পীর পুত্র-কন্ভারা সবাই যে শিল্পচর্চায় প্রতিষ্ঠা 
লাভ করবে একথা মিশ্চয় করে বলা যায় ফি? 

শিল্পীর পুত্র-কন্তাদের অনেককেই যে শিল্পী হতে দেখা যায়, তার 
যুলে রয়েছে তাদের সামাজিক বংশগতি। শিণড জন্মাবার পর হতেই 
যা দেখতে পায় তাই অন্ৃকরণ করতে চেষ্টা করে। জ্ঞাম হবার পর 
হতেই সে দেখে তার পিতা শিল্পচর্চা নিয়েই যেতে আছেন। তাই 
অন্তঞাতে শিশুর মনেও শিল্পী হবার বাসনা ধীরে ধীরে অস্কুরিত হয় 
এবং অহ্ৃকরণের সাহায্যে সে তার বাসনার পরিতৃপ্তি খোজে । এমনি 
তাবে বিশেষণ করলে আমরা দেখতে পাৰ যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
আমরা বংশগত পরিবেশকেই বৃংশগতি বলে ভুল করি। অধ্যাপক 
ল্যানকস্টর (185 1/90)8869: ) তাই বললেন, শিক্ষার ফল উত্তরাধিকার 
স্থত্রে না পেলেও সামাজিক বংশগতির প্রভাবেই শিশু শিক্ষালাভের 
'যোগ্যত! অর্জন করে থাকে একথা অবিশ্বাস করা যায না। 

পরিবেশের সহায়তায় শিশুকে কোন নূতন মানসিক শক্তি দান 
কর! যায় না বটে, কিন্ত পরিবেশের প্রভাব ব্যতীত যানক্শিশুব স্বাভাবিক 
শক্তিসমূহ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যেতেও পারে । পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতেই 
শিশুর অঙ্জিত শক্তি ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করে। বংশগতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 
মানবের আজও জন্মায় নি) কিন্ত পরিবেশটিকে ইচ্ছামত সাজাবার 
ক্ষমতা যাহৃবের সম্পূর্ণ আয্মভাধীন। শিক্ষার দিক হতে তাইত বংশগতি 
খআপেক্ষা পরিবেশের স্থান অনেক উপরে । সংক্ষেপে? শিক্ষা বলতে আমরা 
বুঝি পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ । বীরা বংশগতিকেই প্রাধান্ত দিচ্ছেন শিক্ষার 
সার্থকতা তাদের নিকট গৌণ, শিক্ষার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলে 
তারা মনে করেন না। ফলে, প্রর্কত শিক্ষা হতে বঞ্চিত হৈ কত শিশুর 
'যে ভবিষ্যৎ সভ্ভাবনা চিরতরে বিলুপ্ত হচ্ছে তার হিসেব ঈমামরা দিতে 
পারি কি? আর ধীরা বলছেন পরিবেশই সব, তারাও বসে বসে কত 
যে পণ্ডশ্রষ করছেন তার হিসেবও আমাদের খাতায় নেই। 
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গ্যালটম €381600 ) পরিফার বললেন, শিক্ষ/ অর্থাৎ পরিবেশ পারে 
শুধু মান্গষের জন্মগত সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে, এর অতিরিক্ত সবকিছুই 
তার আওতার বাইরে! স্তাণ্ডিফোর্ড (980৫140:9) আপসের কথা! বললেন, 
বংশগতি এবং পরিবেশ এ ছুইয্লের প্রভাবেই মানুষের মহুযাত লাত হয়। 
বংশগতি নির্টেশ করে সীমা আর একমাত্র অনুকূল পরিবেশের প্রভাবেই 
শিশুর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ বিকাশ লাভের স্যোগ পায়। এক কথায়, 
ংশগতি যোগায় কাচা যাল ৫৪ 129892181) আর পরিবেশ তাতে কপ 
দিয়ে প্রস্তুত করে বিবিধ সামগ্রী (ঠি0191150. 0:০০০%)। সেইজন্ত বংশগতি 
ও পরিবেশকে পৃথক করে দেখতে যাওয়া ভূল। একটি অপরটির সম্পূরক । 
উভযের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই প্রস্তত হয় মানুষ গঠনের উপাদানসমূহ | 
আপাতদৃষ্টিতে বংশের ধারার উপর যে গুরুত্ব আরোপণে আমরা 
প্রলুদ্ধ হঈ, তাব মুখ্য কারণ কিন্ত জীবতত্বগত বংশগতির প্রভাব নয়, 
গমাজগত বংশগতির প্রভাবের ফলই সমধিক। ভাল শিক্ষিত পিতামাতা, 
স্ুশিক্ষক, উৎকৃষ্ট শিক্ষা!-ব্যবস্থা, সৎসঙ্গ, শিক্ষিত ও শান্তিপূর্ণ প্রগতিশীল 
সমাজ-ব্যবস্থ।, গুলিখিত পুস্তক; উচ্চ আদর্শ, এ সকলের প্রভাব শিশুর 
জীবনকে অসাধ্য সাধনে সক্ষম করে তোলে। উপরোক্ত পরিবেশগুলির 
প্রেভাব কেবলমাত্র উত্তরাধিকাব হৃত্রে পাওয়াই সম্ভব । এ-কারণ উপযুক্ক 
পরিবেশের প্রভাবেই ভবিষ্যৎ বংশধরের! পূর্বপুরুষের শিক্ষা-দীক্ষার ফল 
সচরাচর অতি অল্প সময়ে এবং অল্প আযাসে আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়ে 
থাকে। একেই আমরা জীবতত্বগত বংশগতি (7.9:90165) বলে ভুল 
করি। তাই বলে একথ! বলা বোধ হয় যুকিসম্মত হবে না যে প্রতিভাবান 
ব্যক্তির ছেলেমেয়েরা সবাই তীক্ষ মেধ! নিয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকে । ভাল 
ঘরের ছেলেমেয়ের। জন্মের দ্বারা যে শক্তি লাভ করবে মন্দ খরের &ছলে- 
মেয়ের তার চেয়ে বেশী শক্তি নিষে জন্মালেও তার বংশগত পরিবেশ সে 
শক্তি-বিকাশে তাকে অতি অল্পই সাহায্য করে। এশ্কারণ বড় ঘরের 
ছেলেদের মধ্যে প্রতিভাবানের সংখ্য। তুলনায় বেশী দেখ! যায়। 
রুশে! (00588982) তো স্পষ্ট করেই বললেন১ 1৫87) 1৪ 09% ০023 
8০০৭. 720: 19 139 010. 951] 58:569 800 58068 &:9 ৪11 6136 17169 
01900086100, মাঙ্ুষেব দোষ-্গণ সবই শিক্ষার ফল স্বরূপ। এক 
কথাষ, বংশগতিকে তিমি মোটেই আমল দেশ গি। 
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কিন্ত ফোষ-ওণ সঙ্গে নিয়ে যায এ পৃথিবীতে দ। এলেও সকল মাহবই 
পর্ষান সঙ্গতি নিয়ে জন্মাবে এটাও আশা করা যায় না। তা খদি হত, 
তাহলে একই পরিবেশে রেখে সবাইকে গড়ে তোল! হলে একই ধরমের 
খাবে পৃথিবী ভরে যেত। বৈচিত্র্যই শ্ছপ্তির মাধূর্য বাড়িয়ে তোলে। 
ছুটি মাহুষের চেহারা! যেমন প্রায়ই ঠিক একরপ হয় না, ঠিক তেমনি ছুটি 
ধাহব ঠিক একই সম্ভাবনা! নিয়ে সকল সষয় জন্মাবে এ আশাও আমর! 
করতে পারি না। মাহুষে মানুষে চেহারায় যেমন পার্থক্য বিমান, মানুষে 
মাহষে রুচি ও প্রকতিতেও ঠিক তেমনি প্রায়ই থে তারতম্যই পরিলক্ষিত 
হয়। এজনভ্ই ঠিক একই পরিবেশে মান্য হয়েও একই পিতামাতার সব 
করটি সন্তান ঠিক একই ভাবে গঠিত হতে প্রায়ই দেখ! যায় না। একই 
পরিবেশের ঘাতন্প্রতিধাতে তিন্ন ভিন্ন শিশু ভিন্র ভিন্ন রূপ সাড়া দেয় কেন? 
এ প্রশ্থটির মীমাংসা করতে হলে প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার 
করার উপায় নেই। মাহষের দেহগত (:000581919£1981 ) বৈশিষ্ট্য 
তার ব্যক্তিত্বের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সক্ষম, এবং সে বৈশিষ্ট্য- 
টুকু উপর মাহযের কোন হাত নেই। অতএব যানবশিশু নিয়ে যাদের 
কারবার তাদের কারবারটি অল্প-বিশ্তর সীষাবন্ধ। যদিও পরিবেশ স্থষ্টির 
ফাজটি সম্পূর্ণই মাছবের আয়ত্তাধীন, তথাপি যাহষ ইচ্ছা করলেই সব 
শিশুকে নিছক জড় পদার্থের মত একই ছাঁচে ঢেলে তৈরি করতে কখনে। 
পারে না। ব্যক্তিগত রুচি ও সার্বজনীন মাপকাঠির ভিতর খুরুটা সামঞ্জন্ত 
থিধান করার চেষ্টাই মানুষ করে আসছে। অতএব পরিবেশ যোগান 
দেওয়াই শিক্ষার আসল কাজ। কিন্ত ফলাফল সবটাই মানুষের হানে 
নেই, খানিকটা দৈবের হাতে রয়েছে--একথ। অন্বীকার করারও উপায় 
মেহ॥ ছৃতরাং বল! চলে, বংশগতি যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা 
সম্পূর্ণই স্বা্গষের আওতার বাইরে | শিক্ষকের কাজ শুধু বিশেষ যত্ব সহকারে 
পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ -করা। অতএব পরিবেশ নিয়ম্রণের কৌশলসমূহ আয়ত্ত 
করাই স্ুশিক্ষকের পর্বপ্রধান কর্তব্য; এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশটিকেই 
প্রাধান্ত দেওয়! ছাড়া গত্যত্তর নেই। 
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॥ আট ॥ 


কৌতুহজ-গ্ররাতি (0551০91:5 ) 


যাহযের জীবনীশক্তি সদাই খুঁজে বেড়াচ্ছে আত্ম-বিকাশের পথ। 
প্রবৃতির ধারা বেয়ে সে চায় বাইরে আসতে । তার গতিপথ রুদ্ধ হলে, 
মিক্ষল আক্ষোশে অন্তর্জগতে সে স্থতি করতে চায় বিপ্লব। শক্তির এই 
সব স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ না করে তাদের শিক্ষার কাজে লাগানোই 
বিজ্ঞানসম্মত পন্থা । অতএব শিক্ষার পদ্ধতি রচনা করার সময় সর্বাথে 
এদ্দিফেও লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন, যাতে শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ধারা- 
সমূহ শুকিয়ে না যাষয। যাতে বিশৃঙ্খল প্রবৃত্ভিসমূহের উদ্‌গতিসাধন 
(98011778880) ) সম্ভবপর হয়, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখাই শিক্ষার 
পক্ষে প্রয়োজন । 

শিশুর যে প্রবৃত্তিসমূৃহকে অবলম্বন করে শিক্ষা-কার্ষে. ক্রুত_ অগ্রসর 
হওয়া যার, তন্মধ্যে _কৌতুহল-প্রবৃতিটিই_ সর্বশ্রেষ্ঠ। এ প্রবৃভিটির 
মারফত যত সহজে এবং যত অল্প সময়ে শিশুকে নানা বিষয়ে জ্ঞানদান 
সম্ভবপর, অপর কোন পথে সেক্ধপ সম্ভবপর বলে যনে হয় ন!। মানুষের অতি 
বাল্যাবস্থায়ই এ প্রবৃত্তিটির উম্মেষ হয়। ছোট ছোট বালক-বালিকার 
অভ্যন্ত বুলিই হলো-কি? কোথায়? কেন? ইত্যার্দি।, নবাগত 
শিশুর কাছে এ বিরাট বিশ্বের প্রায় সবকিছুই অপরিচিত এবং বিশ্ষয়তরু । 
তাই সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিচিত হতে চায় সবকিছুর সাথে ।* 

সে চায় অচেনাকে চিনতে, অজানাকে জানতে । তাইত শিশুর 
প্রশ্নের আর যেন শেষ নেই। যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই তার মুখে 
শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন। একটি প্রশ্ত্ের সম্যক জবাব পাবার পূর্বেই সে আরো! 
অনেক প্রশ্ন করে বসে। কৌতুহল একটি সহজাত সংস্কার (5 (3:086100)। 
বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশের সাথে সামঞ্ধন্ত বিধান করে নিতেই হবে। 
তাই এই সহজাত সংক্কারটিও মূলতঃ উপরোঞ্জ উদ্দেশ্য সীধনেরই একটি 
উপায় মাত্র । এ প্রবৃত্তিটিকে কেন্দ্র করেই ক্রমে শিশুর আগ্রহ বধিত হয় এবং 


৪ও 


পরে মনোযোগের সহিত দে আসরে নেমে পড়ে । এই কৌতুহল-প্রবৃত্তিটিকে 
সজাগ রাখতে পারলেই শিক্ষার কার্য ভ্রুততর হবে সম্দেহ নেই। 
ক্ষেত্র প্রস্তুত ন! করে বীজ বপন করলে যেমন, কোন ফল পাওয়! যায় 
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চেষ্টা করা করা পণুশ্রমেরই নামান্তর । ক্ষুধার সময় খ সময় খান রি পেলে যেমন 
ক্ষুধা ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি অনবরত জানতে চেয়ে চেয়ে যদি জানতে 
নাপারে _তবে জানবার অ _আশ্রহও ক্রমে লোপ পেতে থাকে। প্রয়োজন 
অহ্রূপ খান্ত না পেলে বেমন স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং অতিরিক্ত ভোজনে 
যেমন বদ্দহজমের সম্ভাবনা থাকে, ঠিক তত্তরপঃ কৌতুহল জাগরিত হওয়া 
মাত্রই শিশুর গ্রহণ ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাকে তার প্রয়োজনাহব্মপ 
জ্ঞান পরিবেশন করাই সঙ্গত। 

শিশুর কৌতূহল চরিতার্থ করার পদ্ধতি একটি কলা (4.৮) বিশেষ । 
পিতামাতাঃ শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক সম্প্রদ্ধায় অর্থাৎ, এক কথায়, 
ধার! শিশুর নিত্য সহচর বা সহচরী তাদের সবারই কিন্ত এ কলাটি 
আয়তে থাক] বাঞ্ছনীয়। অজ্ঞানতা বা অক্ষমতার দরুন আমরা কত 
শিশুর যে সেই “কেন জবাব দিতে ন1! পেরে তার্দের জানবার আগ্রহকে 
টিরতরে দমিত করে দিচ্ছি তার ইয়ত্তা নেই। আবার কখনো! বা তাদের 
্রাশ্ত্ের এমন উত্তর দিয়ে বসি যা! শিশুর মনের সম্পূর্ণ নাগঙলের বাইরে । 
খাবার অনেক সময় তাদের অনেক প্রশ্ন এড়িয়ে চলা ভিন্ন আমাদের আর 
কোন উপায় থাকে না । যেমন, যদি কোন শিশুর যৌন-বিষয়ক কৌতুহল 
হয়ঃ তাহলে তাকে নিয়ে আমর] নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। হয় তার 
প্রশ্থ পাধ্যমত এড়িয়ে চলার চেষ্ট। করি, নতুবা ভৎ্সনা করে বা শান্তি দিয়ে 
তার সেই, কৌতূহল নিবৃত্তি করতে চেষ্টা করি। কিন্ত সে সময় যদি তাকে 
উত্তিদের প্রজনন পদ্ধতি বুঝাবার ছলে যৌন মিলন সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু 
কিছু জ্ঞান দান করি; তাহলে শিশুর যৌন-বিষয়ক কৌতুহল খানিকটা 
চরিতার্থ ভবে বৈকি! এমনি ভাবে বিশেষ বিবেচনা! করে শিশুর সমস্ত 
প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। শিশু প্রশ্ন করবেই, কোন্টা উদ্টিত কোন্টা। 
অস্থচিত সে জ্ঞান তার নেই। অতএব শিশুর সব কম্সটি “কেন'র 
বথাসমগ্প উত্তর দিতে না পারলেও তার প্রশ্ন করার ্ৃহাটিকে 
সর্বদা কৌশলে জাগিয়ে রাখতে হবে। 
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০0:1০95- কথাটি: অদ্রান্ত। কৌতৃহল-প্রবৃত্তিই মাহ্যকে আজ দাড় 
করিয়েছে তথাকথিত সভ্যতার উচ্চ শিখরে । কৌতুহলের বশবর্তী হয়েই 
সমস্ত বিপদ? সমস্ত বাধা-বিদ্ব তুচ্ছ করে যাহ্‌ষ এগিয়ে চলেছে নিত্য নুতনের ্‌ 
সন্ধানে। এই প্রবৃত্তির তাড়নার়ই “পিয়্ারী” বেরিয়ে পড়েছিলেন বিপৎস্কুল 
মের অভিযানে, “কলম্বস* অচিন সমুদ্রপথে, “লুই পাস্তর" ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র জীবাণুর 
সন্ধানে, “মাদাম কুরী* পদার্থকণার পেছনে | এই প্রবৃত্তির তাভনায়ই মাহুষ 
বিপদ নিশ্চিত জেনেও অগ্রসব হয় অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে । 
এ ভাবেই জ্ঞানেব ভাখাব মানবের কাছে ক্রমে ক্রমে অনাবৃত হচ্ছে। 
অতএব, শিক্ষাদানেব একটি সহজ পন্থা হলো শিশুর কৌতুহল-প্রবৃত্তির 
উদ্‌গতি সাধন । এ প্রবৃত্তিটির মোড ফেরান খুব শক্ত নয়। এ প্রবৃত্তিটিকে 
সজাগ রেখে প্রয়োজনাহ্বরূপ বিষয়ান্তরে ধাবিত করাই শিক্ষকের একমাত্র 
কার্ধ। শিশুর কৌতুহলে এমনভাবে ইন্ধন যোগাতে হবে যেন তা স্তিমিত 
না হযে উ্লোত্বব বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অতি টৈশবে এ প্রবৃত্তিটি কতকটা 
অনিশ্চিত 'মবস্থান্ থাকে । একসঙ্গে শিশু অনেক-কিছুই জানতে চায়, অথচ 
ঠিক কোন্‌ প্রশ্রাটর সমাধান তাব আশু প্রয়োজন তা” সে নিজেই জানে ন1। 
এ জন্যই শিশুর প্রশ্রসমূহ অসংলগ্ন হলেও তাতে বিরক্ত না হযে বরং 
সুশৃঙ্খলভাবে তার প্রশ্রগুলিকে সাজিষে একটি একটি করে সমন্তার সমাধান 
করার চেষ্টাই স্ুশিক্ষকের কর্তব্য । 

শিশুব সব “কেন'র জবাব দেবাব মত বিদ্ঞ। হয়ত সবার নেই, তাই বলে 
ভশওতা দিয়ে তার সব চাইতে ধারাল অস্ত্রটিকে “ভাত| করে দেবার 
অধিকারও আমাদেব নেই। কৌতুহল-প্রবৃত্তিটিকে বিধিবদ্ধভাবে স্ুপথে 
চালিত কবার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে বৈকি! শিশুব স্বগ্ভাবই 
চঞ্চল, তাই কোন একটি বিষয় জানবার আকাক্ষাও তার বেশীক্ষণ স্থায়ী 
হয না। একটি প্রশ্নেব যথাযথ উত্তরের অপেক্ষা না কবেই লে অপর আর 
একটি প্রশ্ন করে বসে। অতএব, এমনতাবে তার প্রশ্নের উত্তব দেবার 
চেষ্টা করতে হবে যাতে শিশুব মনোযোগ অন্থত্র ধাবিত ন। হয়। একটি 
প্রশ্নের সম্যঞ সমাধান ন1 হওষা পর্যস্ত কৌশলে অপর প্রশ্নসমূহ এডিয়ে চলতে 
হবে। উত্তবসমূহ এমন হদয়গ্রাহী হওয়া চাই যাতে শ্িশব মন তা'তে 
একান্তভাবে নিবদ্ধ থাকে । শিশু একটু বড় হলে, তখন সরাসরি' তার সব 
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প্রশ্নের উত্তর বলে (দওয়া ঠিক হবে না। জ্মাধানটির প্রতি এমনভাবে 
তাকে ইঙ্গিত পরিয়ে দিতে হবে যাতে মে আপন চেষ্টায় মাধানটি আবিষ্কার 
করতে পারে। এতেই সে পাবে স্ষ্টির আনন্দ এবং উত্তরোত্তর বর্ধিত হবে 
তাব কৌতুহল। তার নিজ্জন্ব বৃদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি অনুশীলনের গ্ুযোগ 
না পেলে; ক্রমে সেগুলো! সবই অকেজে। হযে পড়বে যে! প্রয়োজনে 
অপ্রয়োজনে শিশুকে সাহায্য করতে গেলে তার আত্ম-শক্তির উপর নির্ভরতাও 
কমতে থাকবে । এমনভাবে তাকে সমগ্যার ভিতর ফেলতে হবে যাতে সে 
আপন চেষ্টাই তার সমাধান খুজে পায। সংক্ষেপে, কৌশলে শিশুর 
কৌতুহল-প্রবৃত্তিটি সদ! সজাগ বাখার চেষ্টা করা শিক্ষক মাত্রেরই কর্তব্য । 

আব একটি কথা, বৈচিত্র্যই কৌতূহলের জন্মদাতা । বিল্ময়ই কৌতুহলের 
উদ্রেক করে, আবাব কৌতৃহলই স্ষ্টিকবে আগ্রহ । এই আগ্রহই শিক্ষার 
মূল। নূতন কিছু দেখলেই শিশু বিশ্ষিত হয়ে ভাবে, এটা কেন হয়ঃ ওটা 
কেন হয় না, ইত্যাদ্ি। তাবপরই জাগে তাব জানবাব আগ্রহ । এই 
আগ্রহ না জন্মান পর্যস্ত শিশুকে কোন বিষয় শিক্ষা দিলে সেটা কখনে! 
কার্যকরী হয় না । এ-কারণে সর্বদা! নৃতন নৃতন জিনিস অর্থাৎ শিশুর বিদ্ময় 
উদ্রেক করে এমন জিনিস শিশুর পবিবেশে স্থাপন কবতে হবে এবং পুবাতন 
ভিনিসেও বং লাগিয়ে শিশুর সমক্ষে নৃতনের মত করে উপস্থিত করতে 
হবে| এক কথায়, নুতনত্ব বা বৈচিত্র্যের সমাবেশ শিশুদের পাঠ্যতালিকায় 
থাকতে হবে। শিশু যদি আবিষ্কারকের যন নিষে অগ্রসর হঁবাব স্বযোগ 
পায়, তাহলে আর জোব্র কবে তাকে পড়াতে বসাতে হবে না । লে তখন 
আপন আগ্রহেই পড়তে আরভ্ করবে । শিক্ষকের কাজ হবে তখন তাকে 
শুধু নির্দেশে দেওষা। তার চলার পথে সে যেন হোঁচট নাখায় সে দিকে 
একটু সজাগ দৃষ্টি রাখলেই তখনকার মত কাজ চলে যাবে। 

যে শিশুর কৌতুহল-প্রবৃত্তিটি প্রবল» কেবল তাব কাছেই এ বিশ্ববহ্ষাও 
একটি অফুরস্ত জ্রানের ভাগাব। যদিও কৌতুহল একটি সহজাত সংস্কার, 
তবু এর গংরক্ষণ এবং পরিবর্ধন এ সবই শিক্ষকের আওতার মধ্যে | 
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॥ লয় ॥ 


আভাস (79916) 


জীবের ধর্ম বাচা ও বাড়।। প্রথষটি স্কিতিবাচক ও দ্বিতীয়টি গতিবাচক । 
যেটুকু এগিয়েছি সেটুকু বজায় রেখে তবে তো! আবাব এগিয়ে যাবো! । বার 
বার যদ্দি প্রথম থেকেই শুরু করতে হয তবে পথের শেষ হবে কবে ? অতএব 
স্থিতি ও গতি, পাগি নান (791০5 001) এব ভাষায়, ম্িষি (1709109) 
ও তমি (70209 ) একটি 'অপবটিব পরিপূরক । স্থষ্টির সাথে সাথেই চলে 
স্কিতির কাজ। অতীতকে ধরে বাখার একটি কৌশল হলে অভ্যাস । 
অভ্যাসের দ্বার অতীতকে কিছুটা বাগে এনে, তার উপর গডে তুলতে হয় 
নুতন ইমা । চিন্তার সুত্রকে অবলম্বন করে এ কাজে অগ্রসর হতে হয়। 
অভ্যাস মানুষের সহজাত সংস্কার নয, মানবের চেষ্টালর ফল। বরং 
অভ্যাসের দ্বার! মাহ্ুষেব সহজাত সংস্কারসমূহ মাজিত করা সম্ভবপর । 
একই কার্য বার বাৰ একই শ্যিমে পুনরাবৃত্তি কর।, অর্থাৎ একই প্রকার 
উত্তেজনায় যদি প্রতিবার একই নিয়মে সাড! দেওয়! যায়, তাহলে স্বাযু- 
পথে একটি গভীব বেখাপাত হয। তারপর স্বাধুমগ্ুলীর সন্ধিপথে একটি 
সহজ্গ পথ অচিরেই তৈরী হযে যায়। এমনি ভাবে কিছুকাল পরে কোন 
প্রকার আয়াস বা চিন্তা ব্যতীতই অঙ্থরূপ উত্তেজনাষ অন্থন্ূপ সাড়া এ 
পথ বেষে নেমে আসে । এ প্রক্রিষাকেই 'অভ্যাস গঠন বল। হয়ে থকে । 
শিশু অক্ষর লেখা শিখবে । কিছুকাল পে একই নিষমে তার হাতের 
শেশীনমুহকে চালনা করে, অবশ্য সাথে থাকে তার ইচ্ছা*শক্তি। অর্থাৎ 
আমি শিখব, এই আগ্রহ তার থাক! চাই। অনেক ভ্রান্তি ও সফলতার 
(07191 &00. 9208) ভিতর দিয়ে অবশেষে শিশু একদিন সত্যিসত্যি 
মন্ত্রবৎ লিখতে শুরু করে দেয়। এভাবে একবার লেখার অভ্যাস গঠিত 
হয়ে গলে, বিনা আফাসেই সে লিখতে পারবে । তখন, লেখার সাথে 
সাথে শিশু বিভিন্ন বিষযে মনঃসংযোগ করতেও সন্ষগ্থ হযেখ মন যদি 
বা কোন বিষয়ে আকৃষ্ট থাকে, তথাপি লেখনী আপনাআপনি তার কাজ 
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করে যেতে থাকবে । বার বার একটি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে 
কিছুকাল পরে বিনা আয়াসেই শিশু সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি করে যেতে 
পারবে। তখন এ-কার্ষে শ্বতিশক্তিকেও বিশেষ খাটাতে হয্ব না। 

কোন বিষয়ে একবার অভ্যাস গঠিত হয়ে গেলে, অভ্যাসবশে যখন 
কোন কাজ আপনা হতেই চলতে থাকবে তখন মস্তিষ্কের আর বিশেষ 
কোন কাজ থাকে না। যস্তিষ্ক তখন বিশ্রাম উপভোগ করে, অথবা! অপর 
কোন বিষয়ে গবেষণা করার অবকাশ পায়। অভ্যাস একবার গঠিত 
হয়ে গেলে, তার পিছনে আর লেগে থাকার প্রয়োজন নেই একথা মনে 
করা ভুল। অজ্যাসটিকে জীবনে স্থায়ী ভাবে পেতে হলে, অভ্যাস গঠিত 
হবার পরও কিছুকাল সে-কাজে লেগে থাকতে, হয়। অভ্যাস গঠনের 


শি | জীপ শ্গ 


সহজ ্ পন্থা! হলো, একটানা! একই কাজ বার বার করে যাওয়া। আজ 
একটু, কাল একটু, এভাবে অগ্রসব হলে সহজে অভ্যাস গঠিত হয় না। 
সবচেয়ে বড় কথা হলো? শুধু যন্ত্রবৎ একটি কাজ বার বার করে গেলেই 
চলবে না, চেষ্টার সাথে ইচ্ছা-শক্ষিরও যোগ থাক! চাই__একথা ভূললে 
চলবে ন! | 

"অনেক মনীষীই অভ্যাস-গঠনকে যানবজীবনেব একটি অত্যাবশ্যক 
হাতিয়ার বলে উল্লেখ করে গেছেন । উহইলিয়ম জেমূস্‌ (ছ71111900 08098) 
তো বলেছেন, মানুষের জীবন কতকগুলো অভ্যাসের সমস্তিমাত্র ৷ মাহৃষের 
অহঙ্কবর, আশ-মাকাজ্জা, পছন্দ-পছন্দ_-এ সবই অভ্যাসের ফলে গঠিত 
হয়। মাহষেব, চরিত্র-গঠনেও, কতকগুলো অভ্তযাস-গঠন, অপরিহার্য । 
ক্যাপার (80190৪:)-এর মতে মানবের ব্যক্ত পর্যস্ত কতকগুলি স্ু- 
অভ্যাসে উপর নির্ভরশীল । অবশ্টয, অভ্যাস-গঠনের বিপক্ষেও যুক্তির 
অন্ত নেই। রুশো! (139899988) তো! স্পষ্টই তাঁর 'এমিলি'তে বলেছেন, 
৭1159 01015 00816 ] ০০1০. 698010 10100 (19100816) 19 60৪ 17918 0£ 
107701778 0০2:6, কারণত্বক্ধপ তিনি বলেছেন, অভ্যাস অনেক সময় 
মানবজীবনের উপর প্রতুত্ব পর্যস্ত করে থাকে; ব্যক্তিত্বকে দেয় ক্ষু্ করে। 
মাহ অভ্যাসবশে যে কার্য করে থাকে, তাতে ব্যক্তিত্বের ছাপ বিশেষ 
পরিলক্ষিত হয় না। অভ্যাসবশে মানুষ অনেকটা যন্ত্রবৎ কাজ করে যায়। 
এভাবে মান্থবকে একটি যন্ত্র হিসাবে কল্পনা করতে তিনি বার বার সাবধান 
করে দিয়ে গেছেন । 
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চিন্তা ভাবনা, আবেগ, প্রক্ষোত ইত্যার্দি সবই মান্বষের নিজের 
এলাকা । এ সবই অভ্যাসের গণ্ডির বাইরে । একই শিশু আজ যেটাকে 
ভাল বলে গ্রহণ করছে, কাল সেটাকে হয়ত মন্দ বলে প্রত্যাখ্যান করতেও 
দ্বিধা করছে না। কিন্ত অতিরিক্ত অত্যাস-গঠনের ফলে মান্নষের নিজস্ব 
সত্তা ক্রমশঃ হারিয়ে যায়। তার ভাল-্লাগা মন্দ-লাগাও যেন শেষ 
পর্যস্ত অভ্যাসে দীড়িয়ে যায়। তথাপি একথ। বলা বোধ হয় 
অতিশয্োক্তি হবে ন! যে, স্বপ্প-পরিসর এ মানবজীবনে অভ্যাস- 
গঠনের দ্বারা সমক্ষের অপচয় অধিক পরিমাণে নিবারিত হস 
সন্দেহ নেই। অভ্যাস পবিশ্রমের অনেক লাঘব করে। জীবনের 
ছোটখাট কাজগুলি যদি বার বার নুতন করে শিক্ষা করে নেবার দরকার 
না হয, সেগুলি যদ্দি বিন! আয়াসেই সংঘটিত হতে থাকে, তাহলে বৃহৎ 
বৃহৎ কার্যসমুদরয় নির্বাহ করাব প্রচুব অবসর জীবনে পাওয়া যায় বৈকি! 
চিন্তা-শক্তির এ প্রকার মিতব্যয়িতা মানবজীবনে অতিশয় প্রধোজন। তাই 
বলে অও)।সের দাস হওয়াও সমর্থনযোগ্য নষ। এমনভাবে অভ্যাস গঠন 
করতে হবে, যাতে অভ্যাস আমাদের চালক ন] হয়, বরং আমাদের 
হুকুমেই সে চালিত হয। কথায় বলে, 4801৮ 75. ৪_.8০০৫. 8৩75৪০%, 
০০৮৪ 080 0089661% 

মানবের শৈশবকালই অভ্যাস-গঠনের প্রকৃষ্ট সময়। এ কালে শিশুর 
প্রবৃত্তি, আচরণ, প্রক্ষোভ ইত্যাদি সবই অতি নমনীয অবস্থায় গাকে। 
স্থৃতরাং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে স্ু-অভ্যাস এবং কু-অভ্যাস এই ছুইয়ের 
বিচার করে শিশুর অভ্যাস-গঠনে সহায়তা করতে হয়। শিশু যে কাজ 
পছন্দ করে না, জোর কণে সে কাজের অভ্যাস গঠিত করতে ফ্লাওয়া পণ্ড - 
শ্রমেরই নামান্তর । যে কাজ করতে শিশুব ভাল লাগে» সে ধার বার 
করতে প্রলুন্ধ হয়। অসতর্ক মুহূর্তে যদি একটি কু-অভ্যাস শিশুর প্রবৃত্তিতে 
দানা বেধে ওঠে, তা*হপে তা থেকে তাকে মুক্ত করাও সহজ নয । একটি 
কু-অভ্যাস তাড়াতে হলে, তৎপরিবর্তে তৎস্থলে একটি সু-অভ্যাস গঠনেব 
চেষ্টা করতে হয। কু-অভ্যাসের হাত থেকে শিশুকে বাচাতে হলে+ দমন 
নীতির সাহায্য গ্রহণে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায না; কারণ অভ্যাস- 
বশে সে এ কাজ করে যাষ, মনের সাথে তার যোগ অতি্অল্পই। কু 
অভ্যাস ছাড়াবার প্রকৃষ্ট পম্থাই হলো! ন্ব-অভ্যাস গঠনে 


৪৪ 


মনোযোগী কর।। অভ্যাস-গঠনের মুলগ্ত্রই হলো! কাজের সাথে 
এবণার (৫০৮৪) যোগ করা। যে কাজের সাথে এপার যোগ নেই, 
সে কাজ একই ভাবে বার বার করতে থাকলেও সহজে অভ্যাস গঠিত 
হয় না। অতএব অভ্যাস-গঠনে সাহায্য করতে হলে সর্বাথ্ে শিশুকে 
সেই কাজের _  প্রয়োজরীয়তা উপলব্ধি করতে_ দিতে হবে। তাকে 
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বুঝতে দিতে হবে এ কাজে তার নিজেরই ইস জাধিত হবে। একবার, 


205001৪8২5০ 7৮৮৮০০০, জপ রাস মর. 
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যদি সে বুঝতে পারে যে, এ অভ্যাসট্টি গঠিত হলে তার নিজেরই ্বার্ধোদ্বার 
হবে, তা*হলে অতি অল্প আয়াধেই সেই অভ্যাসটি তার আয়স্তাধীদ 
হয়ে যাবে। | 

অভ্যাস মানহষকে অধিকতর শক্তিশালী করে একথা সত্য। অতএবঃ 
জীবনের শুরুতেই যাতে শিশুর কিছু কিছু দু-অভ্যাস গঠিত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য 
রাখা প্রত্যেক অভিভাবক ও শিক্ষকেরই কর্তব্য। জীবনের প্রথম দশটি 
বছরই শারীরিক অভ্যাসমূহ গঠনের প্রক্ষ্ট সময়। এ বয়সে স্বাস্থযরক্ষার 
নিয়মগুলে। পালনে যদি শিশু একবার অত্যন্ত হয়ে যায়, তাহলে: ভবিষ্যৎ 
জীবনে অনেক অপচয়ের হাত হতে যে সে রেহাই পাবে সে বিষয়ে কোন 
সঙ্গেহ নেই। এ বয়সে কিছু কিছু নৈতিক অভ্যাস গঠিত হলেও ভবিষাতে 
শিশুর চরিত্র-গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়। শিশুর পরাহ্ৃকরণ-স্পৃহার সৃত্র 
ধরেই অভ্যাস-গঠন কার্ষটি. শুরু হয়। শিশুর সংসর্গ যদি সে সময় 
ভাল না৷ হয়, তাহলে সেই কু-অভ্যাসের ছাপ জীবনের প্রান্তে এসেও তার 
আন্তরণে স্পষ্ট উঁকি মারে । “শিক্ষার ক্ষেত্রে, প্রোরভ্তেই কতকগুলি অভ্যাস 
গঠন অপরিহার্য । এর অভ্যাসসমূহকে ভিত্তি করেই নূতন নুতন জ্ঞান 
আহরণের . স্থযোগ সে পার়। লেখাপড়ার অভ্যাস গঠিত না হলে, 
প্রতিবারই যদ্দি তাকে প্রথম থেকে আরভ কয়তে হয় তা"হলে জীবনে 
ক'থান। পুস্তক পড়ে সে শেষ করতে পারবে 1 লেখাপড়া কাজটি যদি 
আপনাআপনি বিনা আয়াসে চলতে থাকে, অতিরিক্ত চিস্তাঁশক্তি তার 
জন্য যদি ব্যয়িত না হয়, তাহলেই শুধু গ্স্থাগারের সার্থকত। উপলব্ধি কর! 
তার পক্ষে সম্ভবপর । এ-কারণে অভ্যাস-গঠনকে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য 

বলে কেউ কেউ অভিহিত করে থাকেন । অজ্যাসের কুফলও যে নই তা 
ময়। অত্যায় মানেই গতাহগতিকতা | অর্থাৎ নৃতনের প্রতি আগ্রহের 
'অতাব। বেশ ত' চলে যাজ্ছে, আবার মাথা ঘামিয়ে কি হবে 1--এমনি 
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একটা আমেজের ভাব আসাও বিচিত্র নয়। অতএব. মনে রাখা প্রয়োজন-_ 
অভ্যাস শুধু একটি কৌশল মাত্র । অভ্যাস-গঠনই শেষ কথা নয়। বাস 
(8558৪০০) তাই হুশশিয়ার করে দিয়েছেন-_ মানুষের প্রকৃতি যদি 
একবার অভ্যাসের মোহে তার গতি হারিয়ে ফেলে তাহলে 


বুঝতে হবে আপন সমাধি রচনার ভার €স আপন হাতেই 
নিরেছে। 


৬১ 


॥ দশ ॥ 
অনুকরণ (120119005 ) 


একের আচরণ লক্ষ্য করে অপরেও যদ্দি সেভাবে আচরণ করার চেষ্টা 
করে, তা"হলেই বলব সে অন্করণ করছে। দেখে দেখে বা শুনে শুনে 
অহ্ন্ধপ ভাবে কাজ করার প্রয়াসকে অন্থকরণ বলা যেতে পারে । এই 
অন্ককরণের প্রবৃত্তিটি জীবের জন্মগত | জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার একটা! 
প্রয়ামই অহুকরণের আকারে আত্মপ্রকাশ করে থাকে--ইহাই পণ্ডিতগণের 
অভিমত | 

ইতর প্রাণী চলে প্রবৃত্তির বশে। এ-কারণ, অনুকরণ ক্রিয়াটি তাদের 
অনেকটা স্বতঃস্ফুর্ত। এবং ইতর প্রাণীর জীবনের ধারার সবটাই অঙ্গকরণ 
সাপেক্ষ । অধিকাংশ পশুপাখীই জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সবকিছু 
শিক্ষা করে নিছক অন্থকরণের সাহায্যে এবং এ অন্থকরণের সাথে বুদ্ধি- 
বিবেচনার কোন যোগ নেই বললেই চলে। প্রবৃত্তির তাড়নায়ই তার! 
অন্থকরণ করতে বাধ্য হয়। জীবনের প্রয়োজনে লাগে না এমন-কিছু 
অন্গকরণ করতে ইতর প্রাণীর কখনো! কোন বিশেষ আগ্রহ দেক্া যায় না। 
পিতামাতাকে দেখে দেখেই শাবকেরা শিখে নেয়_কিভাবে বাসা তৈরি 
করতে হবে, কিভাবে খাবার সংগ্রহ করতে হবে, কি উপায়ে অপরাপর 
প্রাণীর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা! করে চল] যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছু। 
কিন্ত মানবশিণড দরকারী-অদরকারী সবকিছুই অহ্ৃকরণ করতে ভেতর থেকে 
যেন একট! গাগিদ অন্থতব করে। নিছক অন্থকরণ করেই যেন শিশু পায় 
প্রচুর আনন্দ । অপরের চলা-ফেরা+ হাব-ভাব ইত্যাদি অহুকরণ করা শিশুর 
স্বভাবশ্ধর্ম । ভালমন্বঃ দরকারী-অদরকারী, সেসব খোজ নেবার অবকাশ 
নেই। কেবল অপরকে সার্থক অগন্গকরণ করেই তার আত্মপ্রসাদ । এ ধরনের 
অন্ুকরণের ভিতর মননশীলতার কোন স্থান নেই। সবটাই যেন একটা 
আকন্মিক ব্যাপার | অন্ুকরণ করে আনশ্দ পায় তাই তারা অনুকরণ করে । 
শিশু যে কাঁজ কোনদিন করে নিঃ বা কাকেও করতে দেখেনিঃ সে কাজ 
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অপরকে করতে দেখে তৎক্ষণাৎ তার পুনরাবৃত্বি করার চেষ্টাকেই অন্ৃকরণ 
বলে। যাত্রাগান দেখে এসে বিছানার বালিশটিকেই গদা! বানিয়ে ভীমের 
নায় যুদ্ধ করতে শুরু করছে, কোন সভায় ভাল বক্তৃতা গুনে এসে বাড়ীতে 
বন্ধুবান্ধবের কাছে অনুরূপ ভাবে বক্তৃতা দেখার চেষ্টা করছে, গান শুনে 
এসে অহ্রূপ ভাবে গান গাইব।র চেষ্টা করছে--এসব কাজকেই নিছক 
অন্থকরণ বল! চলে। ভীমের স্টায় যুদ্ধ করতে আগে সে জানত না, যুদ্ধ 
করে কোন্‌ রাজ্য জয় করবে তাও তার জান! নেই, অথচ ভীমকে নকল করে 
ভীমের মত করে গদ্1 চালাতে তার কি আনন্দ! এসব অহুকরণের কাজে 
শিশু কারে! আদেশ বা নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না। মানবশিশুর এ 
অন্থকরণ-প্রবৃত্তিটিকে শেখাবার কাজে লাগাতে পারলে বিশেষ সুফল পাওয়। 
যাবে সন্দেহ নেই। 

শিশু জানে ন।--কোন্ট! অনুকরণ করলে তার ভাল হবে কিংব! কোন্টা 
অনুকরণ করলে তার মন্দ হবে। তাইত দেখতে পাওয়! যায় শিশু বয়সে 
অঙ্থকরণের মাএফত তারা অনেক সময় এমন সব আচরণে অভ্যত্ত হয়ে পড়ে 
যা তার্দের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে অন্তরাষ হয়ে দাড়ায়। অন্ধ অহকরণের 
সাহায্যে শিশুর। অনেক সমষ এমন সব অসামাঞ্জিক আচরণে অত্যন্ত হয়ে 
ওঠে যার হাত থেকে তাদের মুক্ত কর! অত্যন্ত কঠিন কাজ হয়ে দাড়ায়। 
অতএব শিশু জন্মাবার পর অন্ততঃ পাঁচ-ছয় বছর পর্যস্ত তার পরিবেশটিকে 
বিশেষ ভাবে মার্জিত করে রাখ! দরকার । নচেৎ স্বভাবসিদ্ধ অঙ্নুকরণ 
ক্রিয়াটি তার অলক্ষ্যে তার আচরণের তহবিলে অনেক অদরকারী এবং 
অশোভন আচরণ জমা করে ফেলবে । অনেক সময দেখ! যাম্ম একটি ছেলে 
স্ধুলে তরতি হবার পর তার সঙ্গীদের সাথে কথাবাতায় এমন সব ভাষ। 
ব্যবহার করছে যা সত্যসমাজে চলে না । খোজ নিলে দেখ! যান্ডে-তার 
জীবনের প্রথম কয়ট বছর যে পরিবেশে তাকে থাকতে হয়েছে সেখানকার 
বাধা বুলিই ছিল এ্রগুলি। শাসন করে এ কু-অভ্যাস হতে তাকে মুক্ত 
কর। সহজসাধ্য নয় । এ অপরাধের জন্ত ছেলেটিকেও দায়ী কর। চলে ন1। 
যে পরিবেশে শিশু বুদ্ধিপ্রাপ্ত হবে সে পরিবেশের ছাপ শিশুতে থাকবেই । 
অতএব শিশুশিক্ষার প্রথম এবং প্রধান কাজই হল শিশু জন্মাবার পরই 
তার পরিবেশ বিশেষ ভাবে মাঞ্জিত করে রাখার দিকে নজর দেওয়া । 

অচ্থকরণ ঞ্রিয়াটিকে মোটামুটি ছুই শ্রেণীতে ভাগ করে প্রিশ্লেষণ কর! 
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যেতে পারে । যথা»--মননশীলতা! বা বিচারবিবেচনা-শুষ্য অন্ধ 
যাঞন্জিক অনুকরণ এবং উদ্দেশ্ঠ-প্রণোর্দিত মননশীল অন্ভুকরণ। 

যাস্ত্রক অহ্ুকরণকে কতকটা! স্বতংস্ঘৃর্ত ক্রিয়া বলা যেতে পারে । যেমনঃ 
একটি শি কাদছে দেখে নিকটে যে অপব শিশুটি ছিল সেও মিছিমিছি 
কান্না জুড়ে দিল। কান্নার কোন কারণ নেই, অথচ কান্নার এই সংক্রমণকে 
রোধ করাও যায় না। এ অন্ৃকরণের কাজটি জীবের স্বভাবেই নিহিত । 
পাখীর ঝাঁকে একট! টিল এসে পড়ল। যে পাখীটির নিকটে পড়েছে কিংবা! 
গায়ে একটু লেগেছে সে প্রাণভয়ে উডে পালাল। একটি পাখী উড়ে 
যেতেই দেখাদেখি সব পাখীই উড়ে পালাল । কেন তার] উড়ে পালাল 
তার কোন কৈফিয়ং নেই। কোন উদ্দেশ্য নে অথচ অপরেব অস্থরূপ ভাবে 
কাজ করার যে প্রবৃত্তি তাকেই অন্ধ অন্থকরণ আখ্য৷ দেওয়া যায়। 

কোন উদ্দেশ্যসাধন মানসে বিচারবিবেচনা-পূর্বক যে অনুকরণ তার 
সাথে মনের যোগ রয়েছে। তাই এ অস্করণকে মননশ'ল অস্কৃকরণ বলা 
হয়। এ অনুকরণ একমাত্র মাহুষেই সম্ভব । বুদ্ধির পবিণতি ভিন্ন মানুষও 
প্রায়ই যাস্ত্রিক অস্থকরণেরই দাস হয়ে থাকে। উদ্দেশ্ব-প্রণোদিত এ 
অন্গকরণে চেষ্টার প্রয়োজন । প্রথমে জাগবে অন্থকরণ করার ইচ্ছা, তাবপব 
শুরু হবে চেষ্টা ও যত্ব এবং সর্বশেষে সাফল্যলাভের আনন্দ । এ ধরনের 
অন্থকরণে অহ্থকরণীয় বিষয়, বস্ত, হাব-ভাব, আদর্শ ইত্যাদি হুবহু নকল 
করা সকলের পক্ষে সকল সময় সমযাত্রায় সম্ভবপর হয় না। অনেক ছেলেই 
কুকুর, বেড়াল ইত্যাদির. ডাক নকল করার প্রয়াস পায়। কিন্ত ক'টি ছেলে 
ঠিকভাষে কৃতকার্য হয়? তাছাড়া, উদ্দেশ্টমূুলক অন্্করণ কল্পনার রঙে 
রঞ্জিত হয়ে আসলকেও অনেক সময় ছাড়িযে যায়। অনেককে দেখ! যায় 
বহুদিন পূর্বে হয়ত একদিন কাউকে বস্ভৃত! দিতে গুনেছিল, ক'মাস পরে 
সেই বক্তৃতা দকল করে বলে যেতে তার কোন অন্মবিধাই হচ্ছে না। দূর 
থেকে নকল মাহষের বন্তৃত৷ বলে বুঝাই যায় ন1। এ ধরনের ক্ষমতা 
সকলের সমান থাকে না। অতএব বল] চলে- সচেষ্ট অগ্ককরণে সফলত। 
অর্জন করতে হলে নিজন্ব কিছু যুলধন থাকাও আবশ্বক | চেষ্টা করলেই 
যে সবাই সম্যানভাবে অন্থকরণ করতে সক্ষম হবে একথ। ঠিক নয়। : 

অনুকরণ একটি সহজাত প্রবৃত্তি । এ প্রবৃত্তিটি শিক্ষার ক্ষোত্রে বিশেষ 
মুল্যবান * শিশুদের এ স্বতঃশ্কৃরত প্রবৃত্তিটিকে অস্বীকার করে আময়া অনেক 
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সময় অযথ! শিশুদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তাকে সংশোধন করতে গিয়ে 
উৎপীড়নের আশ্রয় দিয়ে থাকি । শেখার ব্যাপারে অন্থকরণ প্রবৃভিটি যথেষ্ট 
সহায়তা করে। অন্ধ অহৃকরণ শিক্ষার পথে অনেক অন্তরায়ও হ্ছষ্টি করতে 
পারে। শিশুর বোধশক্কি জাগ্রত ন! হওষ! পর্যস্ত তার পরিবেশটিকে অত্যন্ত 
নির্ষল রাখতে হবে। কোন অসঙ্গত আচরণে কদাচ যেন সে অভ্যস্ত না হয়ে 
পড়ে। ক্রমে বোধশক্তি জাগ্রত হলে কোন্ট। অন্করণ কর সঙ্গত কোম্ট! 
অসঙ্গত সে সম্বন্ধে একটা ঘুম্প& ধারণা তাকে দেবার চেষ্টা করতে হবে| 
এর জন্য দরকার সর্বাগ্রে শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সম্যক ব্যবস্থা 
করা | একবার শিশুর ব্যক্তিত্ব জাগিয়ে ভুলতে পারলে যে-কোন অসঙ্গত 
আচরণ অস্থসরণ করতে নিজেই সে লঙ্জিত হবে! শিশুর বোধশকি 
জাগ্রত ন! হওয়া পর্যস্ত তার নিকটে এমন-কিছু রাখ! সঙ্গত নয় য! অন্থকরণ 
করে উত্তর জীবনে তাকে ঠকতে হয় । শিশুর যারা নিকটতম সহচর 
বা সহচরী তাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে শিশুকে ফাকি দেবার উপায় 
নেই। সে যা-কিছু দেখবে বা শুনবে, তাই অহ্ৃকরণ করতে দ্বিধা করবে 
না। অতএব উচ্চ আদর্শ এবং উপদেশ-পূর্ণ গল্প বা উক্তি শিশুর দর্শন 
ও শ্রবণ ইন্দ্রিকে পরিবেশন করতে হবে। শিশুকে জোর করে, শাস্তির 
ভয় দেখিয়ে শেখাবার চেষ্টা না করে শুধু ভাল ভাল আদর্শ তার কাছে 
তুলে ধরা হলেই সে অস্করণের সহায়তায় সবকিছু আয়ত্ব করে নেবে 
এবং ক্রমে সঙ্গত আচরণ করা তার অভ্যাসে দাড়িয়ে যাবে । এক কথায়, 
শিশুর পরিবেশে অহৃকরপণযোগ্য বস্তু বা ঘটনার যোগান দিতে পারলেই 
শেখাবার কাজটি খুব সহজ হয়ে পড়বে । শিশুর সমক্ষে যেন কোন 
অন্থচিত কার্য সংঘটিত না হয় সেদিকে পিতামাতার বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
কর্তব্য । 

ছাত্রছাত্রীদের জীবনে ভাল ভাল অভ্যাস গড়ে তোলখর আসল 
উপাদান আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা । কোন উপদেশ ও কাহিনী শুনিয়ে 
শুনিয়ে ছাত্রছাত্রীদের জীবনে সদভ্যাস গডে তোল! সম্ভবপর হয় ন1। 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবন যদি আদর্শ জীবন হয়, তাহলে ভাদের অনুকরণ 
করেই সহজে ছাত্রছাত্রীর! আদর্শ চরিত্র গঠনে সক্ষম হয়। শিক্ষকের 
আদর্শ জীবন পুস্তকে লিখিত উপদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী 
লক্ষ্য রাখ! দরকার--গৃহে এবং বিছ্ভালয়ে বিপরীত আদর্শ স্বাপন করে: 
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ছাত্রছাত্রীদের যেন বিভ্রান্ত করে ন। ফেলা হয়। শিশু যাকে ভালবাসে 
*ও ভক্তিশ্রদ্ধা করে তাকেই সে বেশী করে অনুকরণ করে। কাজেই যে" 
লব শিক্ষক-শিক্ষিক! তাদের মধুর ব্যবহার দ্বার] ছাত্রছাত্রীদের মন জয় 
করতে সক্ষম হন, তাদের চলা-ফেরাঃ হাবস্ভাব এমন কি পোশাক-্পরিচ্ছদ 
পর্যস্ত ছাত্রছাত্রীরা অনুকরণ করতে শুরু করে দেয়। আবার যাদের 
ব্যবহারে তার বিরক্তি বোধ করে, সযয় সময় বিজপের ছলে তাদের 
সবকিছু নকল করে অপরকে দেখিয়েও তার! প্রচুর আনন্দ উপভোগ 
করে। এবং অজ্ঞাতসারে তার! নানা অসঙ্গত আচরণে অভান্ত হয়ে 
ওঠে । অতএব ভাল আদর্শের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের অন্থরাগ জন্মাতে 
হুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আদর্শ জীবন যাপন কর! দরকার | এবং শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদ্দের সর্বপ্রথম কাজই হল ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধা অর্জন ছাত্র 
এবং শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে ন! পারলে শিক্ষার কাজে প্রচুর 
বাধা এসে উপস্থিত হবে। জোর করে শিশুকে সৎপথে চালিত করা 
প্রায় অসম্ভব । উপবুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্বাবধানে দেশের ভাবী 
বংশধরদের না! রাখতে পারলে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হবার কোন 
সস্ভাবন। নেই। 

মাহষের জীবন হতে অন্ুকরণকে বাদ দেওয়া চলে না। কারণ এ 
সহজাত প্রবৃতিটি মানুষের নিজের অজ্ঞাতেও অপরের ভাব এবং চিত্তা- 
ধারা পর্যন্ত আয়ত্ত করতে প্রয়াস পায়। অতএব অহৃকরীণ প্রবৃস্তিটিকে 
নু পথে চালিত করার দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই নিতে হবে। জীবনে 
সানা স্ু-অভ্যান গঠনে অহ্ৃকরণ একটি বিশেষ শক্তিশালী হাতিয়ার | 

এ অনুকরণ স্পৃহাটি মানুষের এত প্রবল যে, কোন প্রকার বিচার- 
বিবেচনার অপেক্ষা সে রাখে না। তাছাড়া অস্থকরণের শক্তিটি মানুষের 
এত ভীষণ যে, অন্ককরণ করে অনেক সময় অহ্ৃকরণীয়কেও মে অতিক্রম 
করে ফেলে । শিক্ষাব ক্ষেত্রে তাই, মানুষের এ স্পৃহাটিকে কাজে লাগাবার 
“চেষ্টা কর| হলেই বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। শ্তধূলক্ষ্য রাখ! দরকার” 
'এমন-কিছু অহ্থকরণে যেন সে প্রবৃত্ত না! হয়, যা তার জীবনের প্রয়োজনে 
লাগবে ন| বা তার জীবনের উন্নতির পথে বাধা হ্বক্ধপ হয়ে দাড়াষে। 
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॥ এগারো ॥ 
সঙ্গপ্রিয়তা 
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ইতর প্রাণীরা সবাই [প্রায় সর্বক্ষণই দলবদ্ধ হয়ে চলে। মাহ যদিও 
একদা! আত্মরক্ষার খাতিরেই দলবদ্ধ হয়েছিল কিন্ত এই সঙ্গপ্রিয়তা ব! 
সহযোগিতা মানবের একটি সহজাত সংস্কার। এই জঙ্গপ্রিষতা 
সংক্কারটি (09298510058 309611706 ) জীবের আত্মরক্ষা এবং আত্ম- 
বিস্তৃতির কারণেই বিশেষ প্রয়োজন । এই প্ররবৃত্তিটি জীবের প্রকতিদত্ত। 
আদিম মানব একদা যে-দল বেঁধেছিল তাই ক্রমে বর্তমান সমাজের রূপ 
নিয়েছে। দল নান! ধরনের হতে পারে । জনতা, সঙ্ঘ+ সমিতি, ক্লাব 
ইত্যাদ্দিও এক একটি দল। কিন্ত এই সব দল বা উপদলের ধর্মের 
বিভিন্বতা রয়েছে। | 

কিছু সংখ্যক লোক একত্র হয়ে কোন একটি কাজ করলেই তাকে 
সকল সময় দল বলা চলে না। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় সত্যিকারের দল 
কপি হলে দলীয় মন বলে একটা কিছু থাকবেই। যখন দলের শবাই 
একইভাবে ভাবতে শুরু করে এবং একই প্রেরণায় উত্ব্ধ হয়ে কাজ করতে 
প্রবৃত্ত হয় তখনই প্রকৃত দল স্ষ্টি হয়েছে বল। চলে । যখম দলের প্রতিটি 
সত্যের সহজাত বৃত্তি, ভাব ও প্রবৃত্তি একত্রিত হয়ে একই পথ অহ্ৃসরণ 
করে অগ্রসর হয়, অর্থাৎ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সবাই একই আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হয়ে চলতে শুরু করে, তখনই তাকে মনোবিজ্ঞানের ভাবার 
দস বলা যেতে পারে । সত্যিকারের দল স্ষ্টি হলে দলের প্রতিটি 
সভ্যের উপরই দলের একটি ছাপ পড়ে যায়। একটি সাধারণ উদ্দেশ্ট 
বা দায়িত্ব নিয়ে দল গড়ে না উঠলে দলের অস্তিত্ব বেশীদিন স্থায়ী হতে 
পারে না। দলের সকলেই যে যার মত কাজ করে চললে সহজেই দলটি 
ভেঙ্গে যাবে। এ জন্তই আমাদের দেশে যেমন নিত্য নৃতন্ দল গড়ে 
উঠছে শুনতে পাই, তেমনি দল ভেঙ্গে যাবার খবরও হামেশাই আমর! 
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পাচ্ছি। আর এক ধরনের দল আছে য! গড়ে ওঠে ভেঙে যাধার জগ্তেই। 
যেষন, বাজারে একটি চোর ধর পড়েছে শুনে সবাই ছুটল সেই দিকে 
সবার মুখেই মার মার শব্দ । সবাই যেন একই উদ্দেশ্ট নিয়ে একস্বানে 
যিলিত হচ্ছে। একেও দল বলতে আপত্তি নেই। কিন্ত, খানিক বাদে 
পুলিস এসে চোরটিকে বেঁধে নিয়ে গেল। চোরের অস্তধণনে দলের 
সত্যগণও দল হেডে যে যার মত বাঞজার করে ঘরে ফিরল। দলের 
অস্তিত্ও এভাবে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। এ ধরণের দদ রোজই 
কত গড়ছে, আবার রোজই কত ভাঙ্গছে। রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, 
থেলার মাঠ? সিনেম'র টিকিট ঘরের সম্মুস্ক প্রাঙ্গণ, রেল স্টেশন ইত্যাদিতে 
রোজই এ প্রকার কতন! দলের সৃষ্টি হচ্ছে এবং কিছু সময়ের মধ্যেই 
আবার ভেঙ্গে যাচ্ছে । মাঝে মাঝে এসব দলের অস্তিত্ব অনেককে হাড়ে 
হাড়ে উপলন্ধি করিয়েও ছাড়ে। এই সব জনতা-ধর্মী দলসমূহের দ্বার। 
কাজের চেয়ে অকাজই হয় বেশী। দলের সভ্যর্দের উপর দলের প্রভাবও 
হয় অতি ক্ষণন্থায়ী। দেশের হবু নেতারাও প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্ট যে- 
সব দল গড়ে তোলেন সেগুলোর অবস্থাও প্রায় অনেকটা এইব্সপ। যেই 
কার্যসিদ্ধি হল অযনি নেতার ষাথে দলের আর কোন সম্পর্ক রইল ন1। 
সভ্যরাও কর্দিন অপেক্ষা করে আবার যে যার মত চলে গেল আপন 
আপন কাঙছে। 

শুরুণ সঙ্ঘ, কি সংসদ, সেবা সমিতি ইত্যাদি হাজার রকমের দল আজ 
আমাদের দেশে গজিয়ে উঠছে । অনেক ক্ষেত্রেই এ দলগুলে। সভ্যদের 
উপর কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয না। তা'ছাডা এ 
ধরনের হঠাৎ গজিয়ে ওঠ! দলগুলোতে দলাদলি হানাহানি যেন লেগেই 
আছে। আমাদের দেশের বিপ্রবী ঘল সম্বন্ধে ধাদের ধারণা আছে, তাদের 
কার্ধকলাপ ধীর! প্রত্যক্ষ করেছেন, দলের জন্ত তার্দের আত্মত্যাগের 
নমুন। ধারা দেখেছেন, তারাই জানেন সত্যিকারের দলীয় মনোবৃভি 
কাকে বলে। এ সববিপ্রবী দলে ধার! যোগ দিতেন, অল্প দিনের মধ্যেই 
তারা দলের এক একটি অঙ্গস্বূপ হয়ে দলের সাথে নিজেদের মিশিয়ে 
দিতেন। এ ধরনের দলসমুহই কেবলমাত্র পারে দলের সভ্যদের 
ভাবধারা এমন কি' জীবনের আদর্শ পর্যস্ত পালটে দিতে । এ দলের 
সত্যদের নিজ নিজ্গ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অবসান ঘটে যাক, অর্থাৎ দলের ' প্রভাবে 


৬৮ 


সত্যদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ দুখ হয়ে যায়। দলের প্রভাবে 
প্রতিট মাহুষের দৈহিক; মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত 
হয়| দলের লকলের স্বার্থ এবং লক্ষ্য থাকে সম্পূর্ণ এক। সহযোগিতার 
আদর্শ, আহ্বগত্য, নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ দলের সবাই স্বেচ্ছা বিন! 
যুক্তিতে মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়। তাইত শৃঙ্খলার সত্যিকারের অর্থ 
এখানে খু'জলেই পাওয়া যায়। এইসব দল মানবমনের উপর বিরাট 
প্রভাব বিস্তার করে। এভাবে দলের শক্তি অস্বাতাবিকরূপে বৃদ্ধিপ্রা্ 
হয় এবং এ ধরনের দলের প্রেরণা অসস্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে সক্ষম 


হয়। মানুষের সঙ্গপ্রিয়তা যখন মানুষকে এভাবে দলবদ্ধ করে তখন দলের 
প্রভাব হতে তাদের ফিরিয়ে আনা একরূপ অসাধ্য সাধনের মত। 


শ্বেচ্ছায় দলে যোগ না দিলেও, মান্য সর্বদাই বড় একটি দলে বাস 
করতে বাধ্য । এ বড় দলটিকেই সমাজ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। 


এবং সত্যি কথ! বলতে কি--এই বৃহৎ দলটিই মাহ্ৃষের অক্তাতসারে তার 
সমগ্র জী'বনটিকে নিয়ন্ত্রিত করতে প্রয়াস পায়। ইচ্ছা না থাকলেও, 


জানিনা কোন্‌ প্রবৃত্তি মানুষকে সমাজের চিস্তাঃ ভাব ও কার্যসমূহকে 
'অস্বকরণ করতে প্ররোচিত করছে। প্রত্যেকটি মাহৃষের জীবনেই এ 
বৃহৎ দলের একটি ছাপ অঙ্কিত হয়ে যায়। একটি শিগুকে তার নিজের 
সমাজ হতে অপর একটি সমাজে রেখে লালনপালন করতে গেলেই 
একথার সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। এক কথায়, মাহযের 
জীবনে সমাজের প্রভাবই সর্বাধিক। এই বৃহৎ দলটিরও চালক আঁছে। 
চালক ব। নেতাই হল দলের শক্তির উৎস। দলের যান,__তাও প্রায় 
সম্পূর্ণই নির্ভর করে দলপতির উপর | দলের নেতার দেহ ও মনটি যদি 
স্ুস্ব ও সবল হয় তা'হলে দলের অস্তিত্বও অধিককাল স্থায়ী হয়।* দলের 
চালকের যদি ব্যক্তিত্বের অভাব হয় তাহলে সে দলে ৭স্বচ্ছাচারিতা 
অবাধে চলতে থাকে । চালকের নৈতিক প্রভাব দলের ষত্যদের উপর 
বিশেষভাবে ক্রিয়া করে। উন্নত চরিত্রের নেতার সাহায্যে দল গঠিত 
হলে, সেই দল সমাজের নানাবিধ উন্নতি বিধানে সহজেই সক্ষম হয়। 

দল বীধার প্রবৃত্তি সবারই আছে। দলে যোগ দিয়ে দলের শক্তিতে 
শিশুর! অনেক শক্তিমান হয়ে ওঠে । এক! যে কাজ শি করতে চায় না, 
দলে পড়ে সে কাজ অতি আয়াসে এবং আনন্দের সঙ্গে সে হরে যায়। 


৬৪ 


দলের শক্তি অসীষ। এই দলীয় শক্কিকে কাজে লাগিকে শিক্ষার ক্ষেত্রেও] 
বিশেষ সুফল পাওয়া! যেতে পারে। দলে পড়ে দেখাদেখি শিশুরা এমন 
অনেককিছু করে খা ঘরে কিংবা বিস্যালয়ে অনেক সাধ্যসাধনা বরে বা ভয় 
দেখিয়েও তাকে দিয়ে করান যেত ন1। দলে থাকতে গেলেই দলের 
প্রেরণা সভ্যদের যধ্যে সঞ্চারিত হতে বাধ্য । মোটামুটি বল! যেতে 
পারে--অন্বকরণের সাহায্যেই শিশুরা দলের যধ্যে নিজেদের হারিয়ে 
ফেলে। নিজের অজ্ঞাতে শিশু যখন দলের অপর সভ্যদের অনুরূপ চিত্ত 
করতে অত্যন্ত হয় তখনই বুঝ! গেল দলীয় মন সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্ররক্রিয়া- 
টিকে চিস্তা"সংক্রমণ (58889861070. ) বল! হয়। দলে সকলে মিলে 
নানাভাবে একযোগে কাজ করার ফলে সঙ্গীদের ভন্ত যেন একট! মায়! 
পড়ে যায় এবং একজনের ভাবাবেগ ক্রমে অপরে সঞ্চারিত হতে আরভ 
করে। এই প্রক্রিয়াকে বল! হয ভাব-সংক্রমণ ( 952008805 )। 
এ ছাড় একসঙ্গে চলতে ফিরতে একে অপরকে নানাভাবে অনুকরণ 
। (12016561020) করতে থাকে । এভাবে চিস্তাঃ ভাব এবং কর্ম অহ্করণ করে 
করেই দলের সভ্যদ্দের মধ্যে নানাদিক দিয়ে একটা সমতা এসে যায়। 
পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাব-তঙ্গী, আচার-ব্যবহাবঃ কাজের ধারা, চিন্তার বিষয়- 
বন্ত এবং ধারা--সবই যেন দলের বৈশিষ্ট্য অচুসারে একটি নির্দি্ট খাত 
ধরে চলতে থাকে । যে দলে যে শিশু মিশেছে, অচিবেই সেই শিশুর উপর 
সে ছূলের একটি ছাপ পড়ে যাবে। 

বালক-বালিকাদের 'দল গঠনের স্পৃহা্টি বাংলাদেশে সরম্বতী পৃজার 
সময় ঠুবিশেবভাবে উপলবি করা যায়। এই পুজা! উপলক্ষ করে পুজার 
কদিন আগে থাকতেই শহরের আনাচে-কানাচে কতনা দলের আবির্ভাব 
ঘটে। “ গ্রামেও এর প্রাছূর্ভাব ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে। এই হঠাৎ গড়ে 
ওঠ] দলগুলোর স্থায়িত্ব বেশীদিন থাকে না। পুজা শেষ হবাব সঙ্গে সঙ্গেই 
ঘলের অস্তিত্ব শেষ হতে আরস্ত করে। অতএব এ দ্লগুলে। দলের 
সত্যদ্দের উপর কোন স্বাষী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় না। পুজার সময় 
ও আগে পরে কয়েকটা! দিন সকলে মিলেমিশে চললেও এ দ্বারা জীবনের 
কোন স্থায়ী পরিবর্তন ঘটান যায় না। তথাপি দলটির সাময়িক প্রভাব 
বালক"বালিকদের উপর যে কত ক্রিয়াশীল তা৷ ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। 
একট! দিন দলের নেতার আদেশে তারা অনেক অসাধ্য সাধন করে 


থঙ 


ফেলে। এ কণ্টা দিন যেন তারা নেতার আদেশ ও নির্দেশ পালন 
করার জন্ই সর্বদ! প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই স্থেচ্ছাকৃত বশ্যতাকে 
তখনকার মত কোন ভাল কাজে লাগাতে পারলে সমাজ যথেষ্ট লাভবান 
হতে পারে সন্দেহ নেই। এইসব দলের কার্যাবলী বালক-বালিকাদের 
চরিত্রে কোন স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে ন! পারলেও ভাল কাজ করার 
প্পৃহ| তাদের বাড়িয়ে দেয় এতে কোন সন্দেহ নেই। সেইরূপ সমগ্র 
বিদ্যালয়টিকেই যদি এভাবে একটি স্াক়্ী দলে পরিণত করে নেওয়া যায়» 
তাহলে বিদ্যালয়ের দলীয় প্রভাব ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত করতে বিশেষ সাহায্য করবে। ছাত্রছাত্রীদের জীবনে 
বিদ্যালয়ের আদর্শ গভীর ছাপ একে দেবে সন্দেহ নেই। বিস্তালয়ের, 
শিক্ষক ও শিক্ষিকার যদি নিজেদের একটি দলভুক্ত মনে করেন এবং 
প্রধান শিক্ষককে সেই দলেব নেতার আসনে বসিয়ে সবাই একযোগে 
এক লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য কাজ শ্তরু কবে দেন তাহলে তাদের দেখাদেখি 
ছাত্রছাএীর।ও নিষমের প্রতি শ্রদ্ধাবান হবে এবং বিদ্যালষের নিয়ম- 
শৃঙ্খল! স্বেচ্ছায় মেনে চলবে। নিজেদের দলটির স্বনামের খাতিরেই 
সবাই হ্হেচ্ছাকত আত্মসংযম, আজ্ঞাহবতিতা এবং আহ্ৃগত্য স্বীকার করে 


চলতে অত্যন্ত হবে। সমগ্র বিদ্ভালয়টিকে একটি দলে পরিণত করে 
বিগ্ভালযেব কৃষ্টি ও আদর্শকে দলেব সকলেব কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে 


পারলে হাত্রছাত্রীবা আপন! হতেই নানাবিধ ভাল ভাল কাজে উম 
ও অন্ুপ্রাণিত হবে। 


প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের জীবনে কোন স্থায়ী প্রভাব 
বিস্তারে কতটুকু সক্ষম? ছাত্রছাত্রীর! বিস্তাপয়ে যাতাযাত করে? সংগ্রহ 
কবে কেবল খানিকটা! পু'ধিগত বিদ্ধ! । এই. কলোট! বিদ্বা নিয়ে, তারা 
সমাজে প্রবেশ করে সেখানে খাপ খাইয়ে চলতে বিশেষ অস্থুবিধা বোধ 
করে। যেত বেশী জ্ঞানের বোঝা বহন কবে. চলতে পারে সেই তত 
বিস্তান। কিন্তু, বৃহত্বব সমাজে চলার মত আচার-ব্যবধ্ার তার নিত়স্ত্রিত 
হয়েছে কিন! সে খবর নেবার দরকার নয় কি? বিস্ভালয়ে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর 
'আচারশ্ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত কবতে হলে সবার আগে প্রয়োজন বিদ্যালয়ে 
দ্লীয়.মন স্প্টি করে নেওয়া । বিদ্তালয়ে দলীয় যন গঠিত করে নিলে 
বিদ্তালয়েব ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই তখন হবে দলেব এক একজন 
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অংশীদার | বিদ্ধালয়ের আদর্পের ধারক ও বাহক হবে তখন বিভা 
ফলের সকল সভ্য। সবাই তখন এক উদ্দেশ্য নিয়ে একযোগে কাজ 
করে চলবে । একসঙ্গে চলতে গিয়ে যেখানে অন্বিধা বোধ ভবে 
সেখানে নিজেকে সংস্কার করে নিতে তখন মিজেরই আগ্রহ বাড়বে । 
একযোগে কাজ করতে হুলে যে-সব কৌশল আয়ত্ত করা দরকার ত1 
আপনা হতেই সবাই আয়ত্ত করে নিতে চেষ্টা করবে। ক্রমে একের 
অস্থবিধায় অপরে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে । এমনি করে চিন্তা, 
পাব ও কার্ষের অনুকরণ দ্বারা একই আদর্শে সবাই গড়ে উঠবে । সহাহু- 


ভূতি, সহযোগিতা, দরদ ইত্যাদি যে-সব গুণ বৃহত্তর সমাজে বসবাসের 
পক্ষে অপরিহার্য, দলের স্বার্থে তখন দলের প্রত্যেকটি সভ্য সে-সব গুণ 
আয়ত্ত করে নিতে চেষ্টা করবে। দলের এঁতিহ্ব যাতে মান না হয় 
সেদিকে লক্ষ্য থাকবে সবারই | বিস্তালয়ের জগ্ত একবার দরদ জেগে উঠলে 
বি্কামন্দিরটিকে তখন আর কেহ অপবিত্র কববে না। বিদ্ভালযের প্রধান 


শিক্ষাকেব ব্যক্তিত্বের প্রভাব এ ধরনের দল গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। 
দলীষ মন একবাব স্ষ্টি করে দিতে পারলে নিয়মাহৃবতিতা, সংযম, সহন- 


শীলতা, আল্ঞাহবতিতা, আত্মনিয়ন্ত্র, সুশ্ঙ্খল আচার-ব্যবহার ইত্যাদি 


সদ্‌গুণসমূহ দলে বাস করার তাগিদেই স্বেচ্ছায় মনের আনন্দে সবাই 
অর্জন করে নেবার চেষ্টা করবে । মোট কথা, বিদ্ভালয়ে দলীয় মন সৃষ্টি 


করে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমর] বিশেষ লাভবান হতে পারি। সমাজ, রাহ ও 
মাহাঁষের প্রতি স্ুষ্ব মনোভাব গড়ে তুলতে হলে, প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে 
এক একটি যোগ্য নাগরিক করে তৈরি করতে বিগ্ভালযে দলীষ যন সৃষ্টি 
করে নেওয়াই সবচেয়ে সমীচীন । আত্মসশ্মান-বোধ, নাগরিক অধিকার, 
শ্রমের, মর্যাদা-জ্ঞান ইত্যাদি গুণসমৃহই গণতান্ত্রিক সমাজের সভ্যদের 
আসল মূলধন । বিদ্যালয়ে মামুলী ধরনের পাঠদানের মধ্য দিয়ে এ সমস্ত 
গুণের বিকাশ আমরা কখনো! আশ! করতে পারি শা। বিগ্ভালয়ে পুথির 
পড়া ছাড়। অপর কোন উদ্দেশ্য আছে বলে আজও আমর] অনেকে ভাবতে 
পারি না । কিন্ত প্রতিটি শিশুকে যোগ্য নাগবিক কবে গলে তুলতে 
হপে বিগ্ালয়ের একটি দল-মন শ্ষ্টি করে নানা প্রকার যৌথ ক্রিয়া- 
কলাপের যাধ্যমে নাগরিকের গুপাবলীর অনুশীলন সবচেযে সহজ গদ্থা। 
চিন্তা, ভাধ ও কার্ষের অহ্থকরণ দ্বারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে একত্রে 
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বসবাস এবং যৌথ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে গণতান্তিক সমাজে বসবাসের 
প্রয়োজনীয় হাতিয়ার সবাই সংগ্রহ করে নেবে। পড়ালেখা ছাড়! 
বি্ভালয়ের এসব দিক আজও আমাদের কাছে তেমন উপাদেয় মনে হয় 
না। অনেক সময় বিরুদ্ধ সমালোচনার চাপেও আমরা এসব লেখাপড়া- 
বহিভূতি কাজে অগ্রসর হতে সাহস পাই না। ফলে, বিদ্যালয়ের সজীবতা 
নই হয়ে যায় এবং পাঠাগারসমূহ ধীরে ধীরে শিশুদের কারাগারে পরিণত 
হয়| শিশুদের সঙ্গপ্রিয়ত প্রবৃত্তিটিকে শিক্ষার কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যেই 
বর্তমানে বিদ্তালয়ে বিভিন্ন কার্ধাবলীর প্রচলন কর! হয়েছে । 
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॥ বারো ॥ 


খেতা €৮ঞ্5) 


আমাদের দেশে একটি চলতি কথা আছে-_-পলেখাপড়া করে যেই গাড়ি- 
ঘোড়! চড়ে সেই।” কাজেই খেলাধূলা করে যেই--তার পরিণাম 
সহজেই অন্গমেয় । কিদ্ধ মুশকিল হল- ছেলেমেয়ের! যে সারাদিন কেবল 
খেলাধূলাই করতে চায়। এ অবস্থায় লেখাপড়ার প্রতি তাদের আগ্রহ 
জন্মান সত্যি একটি সমন্তার ব্যাপার । পড়ালেখার চাইতে খেলার 
দিকেই যে ছেলেমেয়েদের বৌক বেশী। তাদের এ স্বতঃস্ফূর্ত: প্রবৃত্ভিটিকে 
একেবারে রুদ্ধ করাও সম্ভবপর নয়, এবং সমীচীনও নয়। তাণহলে 
খেলার সাথে পড়াকে কোন রকমে জুড়ে দেওয়া যায় নাকি? কিন্তু 
এ অসযসাহসিক পরীক্ষায় কে প্রবৃত্ত হবে? তার চেয়ে এ ছুয়ের মধ্যে 
একট! রফা করে নেওয়াই ভাল। লেখাপড়া, সে ত ওর! করবেই। 
সেটাই সবার আগে দরকার । , তারপর ফাকে ফাকে একটু আধটু 
খেলাধুলা! করুক তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু পড়তে বসেও যদি খেলার 
ভাবনাই ভাবে তা*হলে সেটা বরদাত্ত করব কেমন করে? পড়ার সময় 
পড়া, আর খেলার সময় খেলা--_”5/০:. চ510119 5০৮. আ০2] 8100 11৯3 
12119 ০0. 2185.*-:এই যতবাদটিকে আকড়ে থাকাই স্থবিধাজনক 
বলে মনে হয়। তবুঃ যত বলি তাদের পড় পড়, কিছুতেই যে ছেলে- 
মেয়ের খেলার নেশ! ত্যাগ করতে পারে না। ভয়ে ভয়ে খানিক পড়তে 
বসলেও সমস্ত যন তাদের পড়ে থাকে খেলার ভিতর । কতঙক্ষণে পড়া 
ছেড়ে খেলতে নামবে, এই থাকে তাদের চিন্তা । 

: মনকে তখন প্রবোধ দিই, যাক খেলার ভিতর দিয়ে অন্ততঃ শরীরটি 
সুগঠিত হবার কাজ কিছু হচ্ছে বৈ কি। কিছু সময় খেলাধূলাও করুক, 
তবে পড়ার সময় খেলাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। !এ আইন 
জারি করাত পর |দ্বেখা গেল, শিশুর দল মাতাপিতা। ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
কাফি দেবার নানাপ্রকার পন্থা আবিষ্কারের কাজেই মাথা খাযাতে 
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গুরু করেছে । শাসন এড়াবার জন্ভ তখন তার যিখ্যার আশ্রয় দিতেও 
বিশ্ুমাত্র স্বিধা বোধ করছে না। যখন দেখা গেল তর্জন-গর্জন, শাসনঃ 
বেত্রাঘাত ইত্যাদি সমস্ত উপেক্ষা করেও শিশুরা খেল! কিছুতেই ছাড়তে 
পারছে না, তখন থেকেই মনীষীর। গবেষণ! গুরু করলেন--তা”হলে খেলাট! 
কি? খেলায় শিশুদের এত মাদকতা আসে কোথ। থেকে? এ অফুরম্ত 
শক্তির উৎস শিশুর! পায় কোথায়? এ-সব প্রশ্নের সমাধান করা নিতান্ত 
প্রয়োজন । 

অনেকেই মত প্রকাশ করলেন শিশুর বাড়তি শক্তির ( 9020108 
[87685 ) প্রকাশই খেলার মধ্যে দেখতে পাওয়। যায়। শিলার 
€(90101116:) ও স্পেনসর (98009: ) সর্বপ্রথম পরিবাহবাদের 
অবতারণ। করলেন। স্টীম এন্ডিন যেমন তার বয্বলারটিকে বীচাবার জন্ত 
মাঝে মাঝে বাড়তি বাষ্প 9819৮ ৬৯15০ দিয়ে বের করে দেয়» শিশুরাও, 
তেমনি বের করে দেয় তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি খেলার মধ্য দিয়ে। 
নান্‌ (4০১) একটু খটকা! বাধালেন। তিনি বললেন, খেলার ভিতর 
দিয়ে যদি শিশুর অতিরিক্ত শক্তিই ব্যয়িত হয়, তাহলে খেলার মধ্য দিয়েই 
তারা অতিরিক্ত শক্তিশালী হন্সে ওঠে কেমন করে? কালগ্রস্‌ 
(8:5018:088 ) ও রামেল ($09991 ), বললেন, খেলার মধ্যেই চলে 
শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনেব প্রস্ততি | জীবনসংগ্রামে ভবিষ্যতে বে-সব 
হাতিয়ারের প্রয়োজন হবে, তারই প্রস্তুতির মহলা দিয়ে নেয় শিশুর! 
খেলার ভিতর দিয়ে । ম্যকৃডুগল € 1০79০098811] ) সমর্থন জানালেন 
প্রতিযোগিতা ব! প্রতি্বশ্বিতার নীতিকে । তিনি বললেন, মানুষের 
বিভিন্ন সংস্কার যথা, দল বাধার প্রবৃত্তি, প্রতিযোগিতার স্পৃহা! ইত্যাদি 
বিকাশ প্রাপ্ত হয় খেলার মাধ্যমে । খেলা রেচকের (0800087519 ) 
ফাজ করে। এ-তের সমর্ঘকও অনেকেই আছেন। অনেকে বলেন, 
'অবদমিত বাসনা ও আবেগসমূহ খেলার ভিতর দ্বিষেই পরিতৃপ্তি লাত 
করার স্রযোগ পায়। তাদেত মতে মনের ভারসাম্য রক্ষার নিমিত্ত খেলার 
প্রয়োজনীরতা উপেক্ষ। করা চলে না। জন ডিউই (০ 709জওড ) 
মত প্রকাশ করলেন, খেল! শিশুর স্বভাব-ধর্ম ! শিশুর শ্ঘতাবই খেল।। 
খেলার এত সব ব্যাখ্যা! শুনবার পরও বুঝতে পারি না একমাত্র খেলাতেই 
শিশুর কখনে! অরুচি দেখতে পাওয়া যায় না কেন? 'খেলান্তে শিশুর! 
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কখলো ক্লান্তি বোধ করে না কেন? খেলাতেই বোধ হয় শিশুর! আনন্দ 
উপতোগ করে সবচেয়ে বেশী। শিশুরা খেলতে খেলতে অনেক সমস্থ 
এত তন্মর় হয়ে পড়ে যে খাবার কথাও তাদের মনে থাকে না। একথ! 
“অস্বীকার করার উপায় নেই যে, খেলার মধ্যে ক্রিয়ারত থাকে একট! 
প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠার গোপন ইচ্ছা । নিজেদের গরজেই যেন শিশুর! খেলে । 

খেলার এই স্বতংস্ফৃর্ড প্রবৃত্ধিটিকে শিক্ষার কাজে লাগান যায় কিনা 
এ অসমসাহসিক পরীক্ষায় রবার্ট আওয়েন (7089৮ 0190 )-ই 
সর্বপ্রথম কৃতকার্য হন। তারপর থেকেই খেল! সম্বন্ধে শিক্ষাবিদূগণের 
দৃষ্টিভঙ্গী পালটাতে শুরু করে। খেলা আর পড়া এ ছুইখের যধ্যকার 
ব্যবধান বর্তষানে প্রায় অন্তছিত। রবার্ট আওয়েনই সর্বপ্রথম সগর্বে 
ঘোষণা করলেন, শিশুকে খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াই সবচেয়ে 
প্রকৃষ্ট পন্থা । এএনি করে একদিন লেখাপড়াব রাজ্যে খেলা এসে আসর 
জাকিয়ে বসল। গুরু হলে! নিত্য নৃতন খেলার সামগ্রী প্রস্তুতের কাজ। 
এক একটি উদ্দেশ্য নিষে এক এক প্রকার খেলার সরঞ্জাম তৈরী হতে 
লাগল । শিক্ষাবিদ্গণও শেষ পর্যস্ত একদিন পড়ার চর্চা ছেডে, ছেলে- 
মেয়েদের টানে, খেলার আসরে এসে নামলেন । 

খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার কৌশল নির্ভর করে বিভিন্ন বয়সের 
খেলার বৈশিষ্ট্যের উপর | শিশুরা খেলে । আপন মনেই তারা খেলে 
যায়। তার ভিতর কোন উদ্দেশ্ট আরোপ করতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে। 
খেলার উদ্দেশ্যেই শিশুরা খেলে । তারপর বড় হয়ে ক্রমে ক্রমে তার] 
চেষ্ট করে তাদের উস্তট কল্পনাসমূহকে খেলার মধ্যে একটা ব্ধপ দান 
করতে । হীরে ধীরে শুরু হয় দল বেঁধে খেলার বিভিন্ন পর্ব। এই 
সব দলের সংস্পর্শে এসে তাদের বুদ্ধি ও অহ্ৃভূতিসমূহ বিকাশপ্রাপ্ত 
হবার স্বুযোগ পায়। এ বয়সের খেলার ভিতর প্রভূত প্রতিষ্ঠার বাসনাই 
বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এস্কলেও আত্ম 
প্রতিষ্ঠার গোপন ইচ্ছাই যেন খেলার মূল উপাদান যুগিয়ে যাচ্ছে। 

তার পরের বয়সের খেলাকে আর খেল! বল! যায় শা। খেলার 
স্বাধীনতাকে ক্ষুঞ করে তাকে তখন ঘিরে ফেলা হয় বিধি-নিষেধের গপ্ডি 
দিয়ে। এ সময়ে খেলার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের নিয়মাহুগ করা, এবং 
শিক্পমের "প্রতি শ্রদ্ধ৷। জাগান বিশেষ তুবিধাজনক | নিজেদের স্বার্থের 
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খাতিরেই তখন তার! নিয়ম মেনে চলবে । এভাবে বিতিন্্র বয়সে খেলার 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে তারই হ্বত্র ধরে সময়াহ্থরূপ জ্ঞান পরিবেশন করাই 
হ্ুশিক্ষকের কর্তব্য । শিগুর স্বাভাবিক কাজই হচ্ছে খেল! এবং খেলাতেই 
তাদের সবচেয়ে আনদ্দ। জয়-পরাজয় নিয়ে তার! বিশেষ মাথ! ঘাষায় 
না। বড়রাও খেলে, কিন্ত ছোটদের মত সমস্ত মনঃপ্রাণ ঢেলে তারা 
খেতে পারে না। শিগুর্দের এই স্বতংস্কুর্ত আনন্দ কেডে নিয়ে লাভ 
কি? সারাদিন খেলাতেও শিশুর কোন আপত্তি নেই; কিন্ত খেল! ছাড৷ 
অন্ত কিছু করতে বললেই দেখা যায় তার আথহ যেন ক্রমে স্তিমিত হয়ে 
আসছে। খেলার মধ্যে শিশু উপভোগ করতে চায় পূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদ। 

রবীন্দ্রনাথ তাই বার বার আমাদের হু"শিয়ার করে দিয়ে গেছেন, 
আনন্দ ও স্বাধীনতা! ছাড়া শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির আশা! কর ছুরাশা 
মাত্ব। খেলার মধ্যে শিশুর কল্পনাসমৃহ বিভিন্ন দিকে বিকাশের প্রয়াস 
পায়। তার দেহুমনের উন্নতি ছাড়াও খেলার মধ্যেই শিশু খুজে 
বেড়ায় আত্মতাণ্তি। 

শিশুর এই স্বতংঃস্দৃর্ত আনন্দ থেকে তাকে বঞ্চিত না! করে, তাদের 
মনের অজ্ঞাতসারে কিভাবে শিক্ষার কাজ শুরু করা যায়, এ নিয়ে 
ফ্রয়েবলে ও অস্তেসরীর গবেষণার অন্ত নেই। অস্তেসরীর খেলনা ও 
ক্রয়েবলের (269 &০00 09990108%61009 এগুলো খেলার মাধ্যমে শিশুদের 
শিক্ষা দেবার বিভিন্ন কৌশল মাত্র। অক্ষর ও সংখ্যা পরিচয় এই সর 
খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া কত সুবিধাজনক তা আজ আর কারও 
অবিদ্িত নেই। 

একবার পণ্ডিতপ্রবর বিষ্ুশর্মার ডাক পড়ল রাজপুত্রদের শিক্ষা! দেবার 
জন্ভ। ছেলের! যদি ঘুণাক্ষরে টের পায় যে গুরুমশাই তাদের পুড়াচ্ছেন, 
তাহলে আর রক্ষা নেই। তৎক্ষণাৎ তার। পড়া! ফেলে অন্দরে ঢুকবে। 
পণ্ডিতপ্রবর অনেক ভেবেচিস্তে খেল! ও গল্পের ষাধ্যমে তাদের শিক্ষার কাজ 
শুরু করলেন। এভাবে রাপুত্রের৷ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে নিজেদের 
জীবন সার্ক করে তুলল । এতকাল পরে, ঘুরে ফিরে আবার আমর! সেই 
জায়গায় এসেই পৌছেছি। 

মাদাম মত্তেসরী দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণ| করলেন, খেলান মাধ্ায়ে শিক্ষা 
দেওয়াই সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী পন্থা। ছেলেকে পড় পড় বলেও 
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গড়ায় যন বসান থায় না, কিন্তু একটু কাক পেলেই সে খেল। শুরু করে দেয়। 
শিশু যদি টের পায় যে, এ খেলাগুলি তাকে শিক্ষা দেবার একটা কৌশল 
মা, তাহলে তক্ষুণি তার স্বতঃপ্কর্ আনন্দ কোথায় অস্তরহিত হয়ে যায় তা 
কেজানে! অতএব খেলার মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্যটি অতি সাবধানতার 
সাথে চালিয়ে যেতে হয় । উদ্দেশ্টমুখীন খেলার মারফত ছেলেমেয়ের নানা 
বিষয়ে জ্ঞান লাত করার ম্ুযোগ পায়, আর দলগত খেলার মাধ্যমে তারা 
আপন প্রযোজনেই নির়মাহগ হয়ে ওঠে। এই নিষ্মমাহবতিতা! জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার অভ্যাস হয়ে গেলেঃ শৃঙ্খলা ও শাসন ব্যাপার 
নিষে শিক্ষকদের দুশ্চিন্তা অনেক পরিমাণে লাঘব হয়ে যাবে বৈ কি! 

বিদ্যালয়ের চারি দেষালের কারাগারে বসে শিশুর! যে কিন্পূপ আনন্দের 
সঙ্গে পাঠগ্রহণ করে, ছুটির ঘণ্টার সাথে সাথে তাদের উল্লাস-ধ্বনিই তা সপ্রমাণ 
করে দেয়। চঠাৎ কোন অনিবার্য কারণ উপলক্ষে যদি মাঝপথে ছুটির ঘণ্ট! 
বেজে ওঠে, তাহলে ছাত্রছাত্রীর্দের চোখেমুখে যে আনন্দের লহরী খেলে যায় 
সেঘৃশ্য বাস্তবিকই উপভোগ্য। 'স্ততঃ সে(দনকার জন্তশিক্ষক-শিক্ষিকাদের মত 
এত ভাল মানুষ তার! বুঝি আর থু'জে পায় না! অতএব এহেন কারাগারে 
আবদ্ধ করে শিশুর সত্যিকারের বিকাশের আশ! ছুরাশ! নয় কি? 

কর্মকেন্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি বর্তমানে শিক্ষাবিদৃগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্ত শিশুদের কাছে খেলা ও কাজের মধ্যে, কোন সুস্পষ্ট 
ধিভেদ-রেখা টালা যায় না। ভাঙ্গা আর গড়া নিয়েই তাদের খেলা । গড়তে 
যেমন তাদের উৎসাহ আবার ভেঙ্গেও তার! কম আনন্দ পায় না। লাভ- 
লোকসান খতিয়ানের ধার তারা ধারে না । মাটির পুতুল তৈরি করা, হাতী- 
ঘোড়া খেলা, রেলগাড়ি খেলা,ছবি আঁকা! ইত্যাদি খেল! শিশুর বিশ্ব প্রিয়। 
অর্থাৎ কোন নূতন জিনিস তার দৃষ্টি আকর্ষণ কবলেই, সে ৮1৭ তাকে 
অহ্নকরণ করতে । অতএব শিশুর খেল! ও কাজের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। 
খেলা ও কাজ উভয়ের মধ্যেই মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তি ক্রিয়ারত। এই সব 
প্রবৃত্তির মারফত শিশুকে নান! বিষয়ে জ্ঞান দান করার চেষ্টাকেই 7]13-5 
1198:০৫ বলা যেতে পারে। ইহাই কর্মকেন্দ্রি শিক্ষার মৃলম্থত্র। 
অতএব অনর্থক ভূদর ভূরি পুস্তকের বোঝা! জোর করে শিণডর মস্তি চাপিয়ে 
তাকে গন কয়ে ণা দিয়ে, তার চাহিদা মত স্বাধীন ভাবে তাঞে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হবার সুযোগ দিলেই তার শক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভবপর | শিশুর শ্বত:্ফর্ড 
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আনন্দ ও গতি-্্রবাহকে ধ্বংস না করে; কিভাবে তাকে কাজে লাগান 
যায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ এ সমন্যাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে । খেলাকে 
ছেলেখেল! বলে উড়িয়ে দেবার সময় আর নেই। শিশুকে জানতে হলেও 
খেলার হত্র ধরেই অগ্রসর হতে হবে। অতএব, শিক্ষাবিদৃগণের দৃষ্টিতে 
খেলা এখন নিত্য নুতন রূপ নিয়ে দেখ! দিচ্ছে। 
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॥ তেনে। ॥ 
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চেহারায়, স্বাক্ক্যে, বিস্তায়, বৃদ্ধিতে নিপুণতায় এমনকি চরিত্রে পর্যন্ত ছুটি 
ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য সহজে পরিলক্ষিত হয় না, তথাপি এদের 
পৃথক করে ভাবতেও কিন্ত আমাদের কোন বেগ পেতে হয় না| ব্যক্তির 
এই স্বাতন্ত্র্যের যুলেই রয়েছে তার ব্যক্তিত্ব | সমস্ত দোষগুণের পরিচয় 
পাবার পরও ব্যক্তিটিকে সম্যগ_র্ূপে চিনে উঠতে আরও যেন কি বাকী থেকে 
যায়। আসল ব্যক্তিটি রয়েছে ঠিক যেন তার সমস্ত দোষগুণের অন্তরালে 
্াভিয়ে। অথব1 আসল ব্যক্তিটি যেন তাব সমস্ত দোষগুণের যৌগিক 
মিলনে গঠিত। একেই ব্যক্তিত্ব বলা যেতে পারে । 

অলপোর্ট (41100), ম্যাককাডি (018009:5), মাফি (14815), 
ম্যারে (1515) প্রভৃতি মনীবিবৃন্দ মাহ্ষেব এই ব্যক্তিত্বের এক একটি সংজ্ঞা 
দেবার চেষ্ট। করেছেন । 

অলপোর্টেব ভাষায়--৮**৮ 59 6059 05081010  02£8%7015881010 
ছা101012) 6108 17701510091 ০ 61998 09$০1)0-01)5510881 ৪53691009, 
602৮ 09692001709 1018 701006 80158600901 60 1018 610517020006065 

ম্যাককাির মতে--"-567902081165 19 ৪0 10698161020 ০01 
1096691008 (10691999) 10101) 1569 8 09001187 1801100051 0061700 
6০ 606 00108510028 01 (109 02287008700.” 

মারি কিন্ত ছুটি দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন । দেহগত 
বৈশিষ্ট্যের দ্রিকথেকে তিনি বলেছেন-_-«* ..]558088 0৫ 0009 ০0 20811708 
815612 259000988 6০ 00692 ০ 12097 86110018670)” সামাজিক দিক 
থেকে বিচার করে ভার বক্তব্য__-”চ67801181165 19 51৪90. ৪3 28913010899 
10101) ৪99৮5 60 9238,06 ৪7090300 10168 889181060. 6০0 6106 17801510791 
9 1৮০৪ ০ ৪৪৪) ৪9) 89৪১ 9000198810198] 968609১ 79118101001 
&2য 06106 ০8৮920:5 10191) ৪০০196 910101881299.5 
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সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, যনোবিজ্ঞানীর! ঘলতে চেব়েছেম--*৮ 
1৪ 80৪ 801009 &905০8 ০6 816 819118 ০2৮ ০৫ 17991901081 
818801:5,” আর সমাজবিজ্ঞানীদের ভতাষায়--৮]৮ 08 69 29158105- 
8810 10101 09001000109 606 1019 ০0৫ 10001510081 10 6109 ০৩০ 
8125 6109191061569 10100 17070 06209 10060076109. 

এইভাবে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশকে শুধু যাচাই করার একটা চেষ্টা 
অনেকেই করেছেন। কিন্ত স্থলের সাহায্যে হৃক্মের বর্ণন। দেওয়1! সম্ভব 
ফিনা জানি না। তবুও কি মানুষের চেষ্টার বিরাম আছে ! 

ক্ষত শিণু--কোন প্রকার প্রভাব পারে নি তখনও তাকে স্পর্শ 
করতে, অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও তার শুন্ত অথচ খু'জলে তার সমস্ত প্রতি- 
ক্রিয়ার মধ্যে একট! বৈশিষ্ট্য যেন স্বতঃই ধর! পড়ে । ভাই-বোনের! 
বই নিষ্বে পড়তে বসেছে দেখে, এগিয়ে এসে একটি শিশু হয়ত বইয়ের 
পাতাগুলে। ছি'ডে ফেলে মুখে পুরতে লাগল, অপর শিশুটি তখন হয়ত 
ঘুরে দিযে বিস্ময়ে হতবাকৃ হয়ে সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। 
এভাবে একই পরিবেশের উত্তেজনায় বিভিন্ন প্রকার সাড়া শ্বভাবতঃই 
আমর! দেখে থাকি । একের হলো অপার আনন্দ, অপরের চোখে- 
মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের ছাপ। একই পরিবেশে এই যে বিভিন্ন 
রূপ প্রতিক্রিয়া, এর উৎস সন্ধানে বের হলেই আমরা ব্যক্তিত্বের 
দেখ! পাব বলে মনে হয় । কোন্‌ উপাদানের প্রভাবে একই পরিবেশে 
ছুটি শিশুর প্রতিক্রিযা ছু'রকম ক্মপ পরিগ্রহ করে এ প্রশ্নটির চমীমাংস। 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন । 

মানবশিশু বংশাহ্বর্ভনে যে মুলধনটুকু নিয়ে আসে॥ পরিবেশ তাকে 
খাটিযে তার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নেষ এ-কথ! সত্য | পরিবেশের 
ঘাত্প্রতিঘাতেই শিশুর মনের ভাগ্ডারে অভিজ্ঞতা-সংস্কার ক্রমে জম। হতে 
থাকে । কিন্ত কি বিচিত্র! একইরূপ পরিস্থিতিতে কিন্ত সব শিশুর একইন্ধপ 
শারীরিক ও মানমিক পরিবর্তন আশ। করা যায় না। তাহলে তে! ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে এত বিভেদের আর কোন কারণই থাকত না। ইচ্ছামতে! 
সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের যন্ত্রে সবাইকে ঢেলে একই ছাচে গডে তোলা ও 
বিশেষ কঞ্টসাধ্য হতো! না। ঘুচে যেত ব্যাক্ততে ব্যক্তিতে এত পার্থক্য । 
পূর্বেই বলা হয়েছে, অবস্থ! স্ষ্টির কর্ত! আমরা, কিন্তু গ্রহণ বা বর্জনের মালিক 
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শিশু নিজে। শিশু যেন বলতে চাচ্ছে, আমার যাতে আনন্দ হযে সে 
কাদ্ধই তে! আমি করব। আখেরে আনন্দলাভ হবে একথ! যদি আমায় 
সমবঝে দিতে পার তাহলে আমার কাজের উদ্ভব দেখে তোমরা অবাক্‌ 
কয়ে যাবে। অয় দেখিয়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে দিয়ে কোন 
কাজ করিয়ে নিলে তোমার্দের কোন লাভ হবে কি? প্রথমে আমাকে 
বাঁচতে দাও। আমার আনন্দ থেকে আমায় বঞ্চিত কোরো না। এই 
“আমিই শিশুর ব্যকিত্ব। 

[2)101108) ছ1111708) 8০৫. 00661108 অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম, ও ভাব-- 
এই তিনটি বৃত্তি একটি অপরটির সাথে সম্পর্কহীন নয়। মানবের ইচ্ছা 
বৃত্তির সাথে জড়িত ররেছে তার জ্ঞানবৃত্তি ও ভাববৃত্তি। কাজের অন্ত 
আনন্মলাভ হবে এল্জ্ান জম্মালে আপন হতেই তখন কাজ করার ইচ্ছা 
বা আগ্রহ জাগে। মানবের এই ম্বারধীন ইচ্ছাকেই তার ব্যক্তিত্ব আখ্যা 
দেওয়া যেতে পারে বৈ কি! ভারতীয় খাধির্দের ভাষায় সৎ চিৎ, এবং 
'আনন্দই ব্রদ্ষের অর্থাৎ জীবের ম্ব্ূপ। এই তিনটি শক্তি ব্যক্তি মাত্রেরই 
ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান। জীবের স্ব্ূপই সচ্চিদাণন্দ। অতএব মানব 
আত্রেরই ব্যক্তিত্ব আছে একথ! বললে ভুল হবে না। তবে ইংরেজীতে 
1১978008116 শব্ষটির সচরাচর ত্যামরা যে অর্থে ব্যবহার করি সে অর্থে 
ব্যক্তিত্ব অনেকের নাও থাকতে পারে । অন্তের উপর প্রভাব বিস্তারের 
ক্ষমতা সবার কাছ থেকে সমান আশ! করা] যায় কি? অপরের উপর 
প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাটিকে শুধু ব্যক্তিত্বের একটি লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া 
যেতে পারে । কিন্ত ব্যক্তিত্ব এমন একটি উপাদান যাকে ব্যক্তির 
সমস্ত আচার-ব্যবহারেই ক্রিয়ারত দেখতে পাওয়া যায়। 

যেকোন কাক করার প্রেরণা বা ইচ্ছার সাথে জড়িত রয়েছে কাজের 
লাভালাভের বিচার এবং অহ্ুভূতির আনম্দ। যে কাজে আনন্দ নেই, 
স্বেচ্ছায় মে কাজ করার আগ্রহ শিশুর না থাকাই স্বাভাবিক। ন্ৃষ্টির 
গুরু থেকে জন্মজন্মাত্তরের মধ্য দিয়ে মানুষ ধেয়ে চলেছে শুধু আনন্দের 
সন্ধানে। কোথাও আনন্দের একটু আন্বাদ পেলে তার সুপ্ত শক্তি যেন 
তখনই জেগে ওঠে । এই *আগ্ভাশক্তিকে" ব্যক্তির ব্যক্িত্ব ঘলে ধরে 
নিতে আপৃতি ক্র? তাই বলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অহ্শীলন-সাপৈক্ষ নয়, 
এ যুক্তিও অসার । আদি ইচ্ছাশক্তিটি মাহুষের জন্মগত হলেও তার 
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বিকাশ এবং পরিমার্জন মানবের আয়ত্তের বাইরে নয়। শক্তিটি যণ্দিও 
স্বাধীন তবু অধিকাংশ স্থলেই এর বিকাশ বিভিন্ন স্থুলবন্তর প্রভাব হতে 
কখনও মুক্ত নয়। দৈহিক গঠন, শরীরের ও মনের খোরাক, পারিবারিক 
পরিবেশ এবং সর্বোপরি বিদ্যালয়ের পরিবেশই শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে 
বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে । নান! প্রকার সু-অভ্যাস গঠন 
করে, ব্যক্তিত্বের মুখে সাময়িকভাবে বন্ষ। পরিয়ে রাখাও অসভব নয়। 
ব্যক্তিত্বের মূলধনটুকু মাহষের জন্মগত হলেও মানবন্থ্ নানা প্রকার অবস্থার 
চাপ দ্বার একে একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত কর! মানুষের আয়তের বাইরে 
নয়। 

ব্যক্তির সমগ্র রূপটি দেখতে হলে গুধু তার দোবগুণের খতিয়ান করলেই 
চলেকি? দেখতে হবে সমস্ত দোষগ্ডণ মিলিয়ে ব্যক্তিটি কোন্‌ অবস্থায় 
কিভাবে সাড়া দিচ্ছে। শ্রধূ যে-কোন একটি দোষ বা একটি গণকে 
অবলম্বন করেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না। স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি, নৈপুণ্য, 
প্রবৃত্তি, প্রেক্ষোভঃ মেজাজ, জি, আবেগ, অহ্ভূতি ও আচরণ ইত্যাদির 
সমন্বয়েই ক্রমে তার নিজন্ব একটি 9519 গঠিত হয় এবং এই ৪61৪-এর 
মাধ্যমেই প্রকৃত ব্যক্তিটি ধর1 পড়ে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে-_ 
48519 15 8১9.038) 15508610 সম্প্রন্থত মানবশিশু ধরায় অবতীর্দ 
হবার সময় থেকেই সাথে করে নিয়ে আসে কতকগুলো প্রতিক্রিয়া 
03915) যার জন্ত কোন প্রস্তুতির প্রযোজন পড়ে না । তাই নৃতন ধরে 
কোন অভ্যাস গড়ে উঠবার পূর্ব পর্যস্ত তার নিয়ে আসা স্বভাবজাত 
প্রবুত্তিসমূহই তাকে চালিত করে। মাতৃগর্ভের পরিবেশে য1.কিছু অভ্যাস 
তার গডে উঠেছিল, নূতন পরিবেশে এসে সে সবই হযে যায় একরূপ 
অকেজো । নৃতন পরিবেশে চলার মতো কিছু কিছু সম্বল তার থাকলেও 
বাকী সবকিছুই তাকে মিতে হয় আহরণ করে। এক কথায়, নূতন করে 
আবার তাকে লাগতে হয় প্রস্তাতির কাজে । 

ব্যক্তিত্বের বীজ সাথে করে শিশু ধরায় অবতীর্ণ হলেও তার বিকাশ 
ব! প্রকাশ দে সময় থাকে অত্যন্ত অস্পঃ। তারপর কেবলমাত্র অনুকুল 
পরিবেশের সহায়তায়ই বীজটি ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ উত্ভিদ্টে পরিণত হয়ে 
ফুলে ফলে সুসজ্জিত হুয়। অর্থাৎ পরিবেশের ঘাত-্প্রতিঘান্ডেই শিশুর 
ব্যক্তিত্ব ক্রমে প্রতিভাত হতে শুরু করে। এমনি করে শিশুর দলযেন 
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বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে যে যার স্বাতস্্র নিয়ে দলত্রষ্ট হতে থাকে। যার 
যার প্রেরণা অনুযায়ী নুতন পরিবেশের সাথে সামঞ্জন্ত বিধান করে নেবার 
চেষ্টায় সবাই এফাগ্রভাবে পেগে যায়। এমনি করেই শিশুতে শিশুতে 
বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়। 

সামাজিক ব্যবহারের মাধ্যয়েই 'দাষ-ওপ সম্যগঞ্পে পরিস্ফুট হয়। 
'তা বলে সামাজিক প্রভাবই ব্যক্তিত্বের একমাত্র শিম্বামক এ-কথাও বল! 
চলে না। জীবের দেহগত (8:০1০81081) বৈশিষ্ট্যও ব্যক্কিত্বেৰ উপব 
বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম । দেহের সাথে মনে যে কী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
তা কারো অজানা নেই। মানবের বুৃদ্ধিৎ নিপুণতা৷ ইত্যাদির সাথে 
মন্তিস্কস্থিত ধূসর পদার্থেব (3755 209689£) যোগাযোগের সংবাদ বৈজ্ঞানিক- 
গণের কাছে ধর! পড়েছে । তাছাড়। মাহুমের কতকগুলে। আচরণের 
সাথে সাথে দেহযস্ত্রেও নানা পরিবর্তন হতে দেখা যায । যেমন খাগে 
অথবা ভয়ে দেহের অভ্যন্তপন্থ কতিপয় গ্রন্থি (9180) থেকে প্রচুগ্ন 
পরিমাণে আ্যাড্রেনেলিন ক্ষবিত হয়। অবশ্য এই পবিবর্তনসমূ আচবণের 
হেতু না৷ হলেও আবেগের প্রকাশ-ভঙ্গিমাকে ব্বপ দিতে যে কিছুটা সাহায্য 
কবে এতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব মাহ্ৃষেব আবেগসমূহের বহিঃ- 
প্রকাশকে রূপায়িত করতে দেহযস্বেব এসব পরিবর্তন উপেক্ষণীয় নয়। 
মাহ্ৃষের বুদ্ধি, নিপুণতা, আবেগ, অন্থভূতিঃ মনেব ধরন (19200800606) 
এর্সব মিলিয়েই গঠিত হয় তার ব্যক্তিত্ব । অতএব ব্যক্তিত্ব গঠনে মানবের 
দেহগত প্রভাব অশ্বীকার করাব উপান্ন নেই। দেহগত বৈশিষ্ট্য যদিও 
মানুষ তার জন্মের দ্বারাই লাভ করে থাকে, তথাপি উপবুক্ত সাবধানতা 
ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করলে, আমাদেব জমার ঘবের অঙ্ক বাড়ে বৈ 
কমে না। 

ব্যক্তিব ব্যক্তিত্ব সমাজের সংন্পর্শে এসেই পূর্ণাঙ্গ ূপ গ্রহণ করে । অনেক 
স্থলে, আমাদের অজ্ঞতা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য না করে ববং বাধা 
দান করে। পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণেব অসাবধানত্বায় অনেক 
সময় ছেলেমেষেদের এমন সব স্বভাব গড়ে ওঠে যা তাদের ব্যক্তিতব 
বিকাশের অহকুল নয়। শিশুর ভীরুতা, স্বার্থপরতা, 'নষুরতা, বিী মেজাজ, 
খিট্খিটে থভাব ইত্যাদি, অসামাজিক ব্যবহার প্রতিকূল পরিবেশেরই বিষময় 


ও পজত এস স্পা 


ফল। প্রতিটি শিশুর মাঝেই খুষিয়ে আছে এক একটি বয়স্ক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ 
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সম্ভাবনা । তাই শিশুর ব্যকিত্বের যাতে কোনপ্রকার অমর্যাদা না হয় 
সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয় । অতিরিক্ত আদর দিয়ে কিংবা আপন 
আপন বাসনা অনুযায়ী তাদের গড়তে গিয়ে অনেক সময়” আমর] তাদের 
পক্কু করে ফেলি। বিদ্যালয়ের প্রভাব শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে গহপরিবেশের 
চেষে কম কার্যকরী নয়। লক্ষ্য রাখ! দরকার, বিদ্যালয় এবং গৃহ এ ছুটি 
যেন ছ'দিক থেকে আকর্ষণ করে শির কর্তব্য নির্ধারণে খটকা! না বাধায়। 
এ সময় দোটানায় পড়ে অনেক শিশুই ভবিষ্যতে সন্দিগ্চিত্ত হয়ে ওঠে । 
কর্তব্য নিধারণে অনেক সময়ই তার চিত্ত স্থির করতে পারে না। 

বিগ্তালয়-সমাজের সবচেয়ে কার্যকরী শক্তিই হলে! শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব । 
শিক্ষকের বিরাট ব্যক্তিত্ব অজ্ঞাতসারে ছাত্রছাত্রীর উপর যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করে। উচ্চ ব্যক্ষিত্বের অধিকারী ন1! হলে কোন শিক্ষকের পক্ষেই 
ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধা অর্জন করা কিংবা আপন করৃত্বাধীনে তাদের রাখা 
সম্ভবপর হয় নাঁ। উপযুক্ত শিক্ষক তার অন্তরের সমস্ত স্বেহমমত1 ঢেলে 
দিয়ে শিশুর অহংকে সর্বদা বাচিয়ে রাখবার জন্ত সাহায্য করবেন । এ কথা 
তাদের বুঝতে দ্দিতে হবে থে তারা সবাই অমৃতের সম্তান। এমনি ভাবে 
তাদের পরিবেশ সাজিয়ে রাখতে হবে যেন অক্ষমতার গ্লানি তার্দের সহজে 
স্পর্শ করতে ন1 পারে । ছাত্রছাত্রীদের সমক্ষে বিদ্ভালযের শিক্ষক-শিক্ষিকারাই 
এক একটি বাস্তব আদর্শ । এ সময সহপাঠীদের প্রভাবও ব্যক্তিত্বের উপর 
নান ভাবে রং লাগাতে সাহায্য করে। অতএব বিদ্ভালয়ের সমগ্র 
পবিবেশটি যাতে ছেলেমেয়েদেব ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং বিকাশে সম্যক সহল্মতা 
করে তার উপযোগী করে গড়ে তালার চেষ্টা! সর্বাগ্রে প্রয়োজন । 

চরিত্র বলতে আমর! ব্যক্তিত্বের নীতিগত উপাদানটিকেই শুধু বুবি। 
40005789697 15 005 90019] 95010600 ০1 09009510025 সমাজের 
চোখে বা! বিচারে মানুষের যে-সব ব্যবহার সঙ্গত বলে বিবেচিতদ্হয় সেগুলো 
আয়ত্ত করতে পারলেই চরিত্রবান আখ্যা লাভ করা যায়। সামাজিক 
ব্যবহারের বিচারকর্তা সযাজ | এক সমাজ যে ব্যবহারকে বলছে উত্তম, 
অপর সমাজ হয়ত তাকে মন্দ বলে আখ্য। দিচ্ছে । এক সমাজ যাকে 
মাজিত রুচি বলে স্বীকার করে নিচ্ছে, অপর সমাজ তাকে অমার্জিত বলতেও 
স্বিধ! করছে না। ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ) এ-সব সংজ্ঞাগুলোও যানব-স্থপ্ই 
মানের বিচারেরই ফল। অতএব পাপ-পুপ্য, ভাল-মর্খ, এ-সবর একটি 
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নিরপেক্ষ তালিকা দেওয়া ধভবপর নয়। তবে মোটামুটি সর্বসমাজথাহ্‌ 
খ্যবহারসমূহ আয়ত্ত করলেই চরিত্রবান হওয়! যায়। এই সব সামাজিক 
ব্যবহারে শিশুরা যাতে অভ্যন্ত হয় সেভাবে পরিবেশটিকে সাজিয়ে রাখাই 
শিক্ষার অন্ততম লক্ষ্য । 

শিশু কেন এ-সব ব্যবহারে অত্যন্ত হবার জন্ত লালাগ্িত হবে 1 শিশুকে 
যদি একবার বুঝিয়ে দিতে পারা যায় যে, এই সব ব্যবহারে অভ্যন্ত হলে 
তার নিজেরই মঙ্গল হবে, তাহলে আপন চেষ্টায়ই সে সেগুলি আয়ত্ত করার 
চেষ্টা! করবে। পূর্বে বলেছি, ইচ্ছার সাথে জ্ঞান ও ভাব অর্থাৎ চিৎ এবং 
আনন্বশক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত । আগে জানতে হবে এ-কাজে 
আমার লাভ কি। যখনই হৃদয়ঙ্গম হবে যে এ*কাজে আখেরে আমারই 
আনন্বলাভ হবে, তখনই ইচ্ছা! যাবে সে কাজ করতে । এ ইচ্ছাশক্তিকেই 
ব্যক্তিত্ব বলে ধরে নিতে পারা যাক্ব। অতএব, সমস্ত শিক্ষা 
ব্যাপারটাই হচ্ছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ। সবার আগে শিশুকে 
দিতে হবে তার শক্তির পরিচয় । তার মনের বল সুদৃঢ় হবে তখনই যখন 
সে জানবে আমিও নগণ্য নই। তারপর পরিবেশ স্থ্টি করে পরিবেশের 
মারফত তাকে জানিয়ে দিতে হবে, এট কবলে লাভ, ওট! করলে ক্ষতি 
ইত্যাদি। 

এমনি ভাবে সৎঅসৎ, ভাঁল-মন্বঃ এক কথায় কাজের ফলাফল চিন্তা 
করে সে যখন কাজে লাগবে তখন থেকেই শুরু হবে তঞর চরিত্রগঠন। 
নোতিক বোধটি সমস্তই সামাজিক জীবনযাত্রার অবদান। অতএব যে 
সমাজে নৈতিক গুণের বাস্তব উদ্াহরণ যত বেশী সে সমাজের শিশুদের পক্ষে 
আপন! হতেই স্তায় নীতিতে শ্রদ্ধাবান্‌ হযে ওঠার অবকাশও তত বেশী। 
চরিত্র কেবলমাত্র পরিবেশেবই দান নয়। সহজাত প্রেরপার বৈষম্য হেতুই 
একই পরিরেশেও চারিত্রিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় এবং এ-কথাও সত্য যে 
প্রত্যেক স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তিই ইচ্ছা করলে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী 
হতে পারেন! তাই তো বলা হয়েছে যে, চরিত্রবল অর্জন কর] সাধন- 
সাপেক্ষ । ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ উন্নত চরিত্রলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় । শিশুকে 
নানাক্বপ অবস্থায় ফেদে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণের ভার তাকেই নিতে বাধ্য 
করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে সাফল্যের আনন্দ থেকে শিণু যেন 
বঞ্চিত নাঞ্ছয়। "কারণ, এ আনন্দই শিশুর কর্ম-প্রেরণার মূল উৎসস। 
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শিশুকে সর্বদ! সাহস যোগান দিতে হবে। সে যে তাল এবং তার 
' শক্তিও যে কোনপ্রকারে ন্যুন নয় এ বিবয়ে তাকে সজাগ করে দিতে- 
হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে আত্মশক্তিতে সে যেন বিশ্বাস না হারায়। 
আসল কথ! হলে।--শুকে সাহায্য করতে হবে তার আত্মপরিচয় 
জানতে । কারণ আত্মপরিচয় অবগত ছলে আত্মপ্রত্যয় আপন] হতেই 
আসবে, নিজের সম্ভা ও ব্যক্ত সন্ধে বোধও তার জাগ্রত হবে। 
আত্মসম্মাননবোধ একবার জেগে উঠলে কোন প্রকার অন্ায় কাজ করতে 
তখন তার একটু বাধবে। চরিত্র গঠনে এই আত্মসম্মান-বোধটি একটি 
সজাগ প্রহরীর কাজ করে। মানবের সমথ চেষ্টা ও সাধন] নিজেকে 
জানার জন্তই যদি ব্যয়িত হয়, শিক্ষার মারফত যদি আত্মজ্ঞান লাভ 
হয়, ব্যক্কিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ তা*হলেই হয় সহজসাধ্য। 
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॥ চৌদ্দ ॥ 
কর্ম-্প্রেরণথা (71০059000 ) 


গতি শ্যহি করতে হলে গত্তি-উৎপার্গনক্ষম একটা কিছুর অস্তিত্ব 
স্বীকার করতেই হবে। মাহ্বব যে কাজই করুক না কেন, তার পেছনে 
একটা প্রেরণা বা গতিবেগ থাকতেই হবে ।+ যেমন» ক্ষুধা পেলেই 
আষরা খাই, পাবার বাসন জাগলেই পেতে চেষ্টা করি, অভাষ বোধ 
করলেই অভাব পূরণ করতে চেষ্টা করি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে 
যোটাযুটি ধরে নিতে পারা যায়"--প্রয়োজন-বোধই জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত 
করে। এ প্রয়োজন দেহেরও হতে পারে আবার মনেরও হতে 
পারে । দেহের এবং মনের চাহিদা €0175819108)69] & 7৪7০1)010£1081 
109908) এ ছুটোকে সব সময় পৃথক করে ধরাও যাষ না। দেহের 
প্রয়োক্ষনকে মনের প্রয়োজন বলে আমর! অনেক সমযই ভুল করি। 
কর্মে প্রেরণার উৎস যেমন জীবের ভিতরে রয়েছে, আবার বাইরের 
উদ্দীপনার (17009061৮9 ) সহায়তায়ও জীবকে কর্মে প্রেরণ দান করা 
যায়। অবশ্য, কর্মে প্রবৃত্তি ন| জাগিয়েও জ'বকে দিয়ে অনেক কাজ 
করান যায় বটে, কিন্ত এ সব কাজের সাথে প্রাণের যোগ অতি অল্পই 
থাকে। প্রাণহীন অভ্যাসের দ্বারা জীবকে কতকগুলো কৌশল আয়ত্ত 
করতে বাধ্য করান যায় একথা সতা, কিন্ত এ সকল অভ্যাস 
কখনো তার নিজস্ব হয় না। নির্দেশ ব্যতিরেকে সে স্বেচ্ছা জীবনে 
কখনো এ "সকল কাজের পুনরাবৃত্তি করতে প্রবৃত্ত হবে না । প্রাণহীন 
কর্ম জীবনে কখনো স্থায়ী আসন অধিকার করতে সক্ষম হয় না। বাদর- 
নাচ দেখে "লাকে কত আনন্দ পায়; কিন্ত মালিকের নির্দেশ ভিন্ন 
বানর শ্থেচ্ছায় কখনো নাচতে চায় কি? কারণ--এঁ কাজির সাথে 
তার প্রাণের কোন যোগছ্ত্র স্বাপিত হয়মি। কর্ম-প্ররণার উদ্দীপন! 
তিশ্ন কর্মের কোন স্যর্থকতা৷ নেই। 

শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিশুকে শেখাতে হলে, প্রথমে শেখার জন্ব শিশুর 
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একটা প্রেরশা যোগান (11061586100) দরকার | সংক্ষেপে-720106158- 
6100 15 80. 688820615] 09019016100 01 16870101708” একথা বললে বোধ 
হয অতিশয়োক্তি হবে না। শিখবার আগ্রহ জাগ্রত করে দিতে 
পারলে শিখবার শক্তিও যেন শতগুপে বধিত হয়। শেখার জা শিশুর 
ইচ্ছাশক্তি সঞ্চারিত হলে, কি করে সহজে শেখা যায় সে সন্ধান শি 
নিজেই আবিষ্কার কবে নিতে পারে । অতএব, শেখাবাব মুল লক্ষ্য 
হল--কি উপায়ে শিক্ষার্থীর শেখাব দন্ত আগ্রহ বা প্রেরণা! যোগান 
যায। এভাবে শিক্ষার্থীব ইচ্ছাশক্তির সঞ্চাব করতে যিনি সক্ষম ভাকেই 
সুশিক্ষক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে । 

মানুষ কি চায়? অধিকাংশ মানবের কাছ থেকেই এ প্রশ্নের কোন 
সছৃত্বর সহসা আশা করা যায় না। আমরা আজ যেট! চাই, কাল 
হযত সেটা আব চাই না। আজ যে দৃশ্যটি ভাল লাগে, কাল হয়ত সে 
দৃশ্যটিকেই চোখের আডালে বাখতে ব্যস্ত হয়ে পডি। আজ যে কাজ 
করতে উৎ্সা্ বোধ করি, কাল হয়ত সে কাজে আর তেমন উৎসাহ 
থাফে না। আর, আমাদের চাহিদাগুলোরও যেন কোন অস্ত নেই। 
তবে, সকল মানুষের জীবনেই এমন কতকগুলো সাধাবণ চাহিদা] আছে 
যা না হলে সে কিছুতেই তৃপ্তি পায় না। খুঁজে খুজে এ ববনের 
সাধারণ চাহিদাগুলোর একটা ছোট তালিকা তৈবি করে নিলেও দেখা 
যাবে--বিভিম্ন মান্থবে জীবনে সেগুলোও যেন বিভিন্ন রকমেই আত্ম- 
প্রকাশ কখছে। ব্যক্তিটিব নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেব রঙে বঞ্জিত হয়েই যেন 
(গুলো তার জীবনে দেখা দেয়। এবং রগুলিব মারফতই সে খুঁজে 
বেড়ায় আগ্নতৃপ্তি। আত্মতৃপ্তিই সকলেব কাম্য । কেবল পথের বিভিন্বতা 
ষাক্্র। অধিকাংশ মানবের জীবনেই এসব চাহিদাগুলোর পেছনে, কোন 
মূল উদ্দেশ্য নিহিত নেই। কেবল মুিমেষ ভাগ্যবান বরক্তিব জীবন 
অঙ্থসন্ধান করলেই তাব সমস্ত চাহিদারই একট] কেন্দ্র খুজে পাও! ষেতে 
পারে। সাধাবণ মান্থষেব জীবনের চাহ্দাসমুহের কোন স্থির লক্ষ্য 
নেই। অতএব কেন্ত্রচ্যুত চাহিদাসমূহ সদ! পবিবর্তনশীল। তথাপি, 
অসংখ্য ঢাহিদাব মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ চাহিদাগুলি 
বাছাই করে নেবার সাশর্ধ্য একমাত্র মান্ষেব কাছেই আশা কর যায়। 
জগ্মাধার পর হতেই এক এক বকম জীব এক এক *্বনের কর্ম শুরু 
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করে দেয়। যেমন, হাসের বাচ্চা জলে ডুব দেয়, গরুর বাছুর সাতৃত্তন 
পান করে, বানর-শিশু বৃক্ষশাখ! অবলম্বন করে ইত্যাদি কর্মসমূহের 
প্রেরণ! তাদের জন্মগত । এগুলোকে ম্বভাবজ কর্ম বলা যেতে পারে । 
আমাদের শাহ্ম একেই পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার বলেছেন, যা জীবের 
হক্্মদেহের সাথে লিপ্ত থাকে। পূর্ব পূর্ব জম্মের সং্কারবশতঃই শিশুতে 
শিশুতে এত প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারবশতঃই 
এক একটি শিও এক এক ধরনের কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়। কোন কোন 
শি নোংরা খাটতে পছন্দ করে, আবার কোন কোন শি হয়ত পরিচ্ছন্ন 
থাকতে পছন্দ করে। কেউ বা মিষ্টি খেতে ভালবাসে আবার কেউ বা 
টক, ঝাপ ইত্যাদি বেশী পছন্দ করে। এই পছদ্ষ-অপহদ্ষগুলে! মানুষের 
জন্মগত হলেও এগলে৷ জীবনে অপরিবর্তনীয় নয়। তিক্ত দ্রব্য খেতে 
অনেকেই ভালবাসে না) কিন্ত, তিক্ত খেলে শরীরের উপকার হয় এ 
বিশ্বাস যদি একবার কারো ভেতর জন্মিয়ে দেওয়া! যার, তাহলে দেখা 
যাবে ক'দিন বাদেই তিক্ত গ্রহণে সে আর কোন আপত্তি করছে না। 
ক্ষুধা! পেয়েছে, ছেলে খাবারের থাল। নিয়ে থেতে বসেছে-_ম! রাগ করে 
বল্লেন--পরীক্ষায় পাস করতে পারিস্‌ নিঃ খেতে লজ্জা! করে না? 
অতিমান হল, তখনই হয়ত খাবার ফেলে রাগ করে সে চলে গেল। 
এস্কলে, খাবারের চাহিদার চেয়েও সন্ত্রমের চাহিদা তার জীবনে বড় 
হয়ে দেখা দিয়েছে । তাইত কোন্‌ চাহি! কখন কার ভীবনৈ বড হয়ে 
দেখা" দেবে সেটা সম্পূর্ণই নির্ভর করছে ব্যক্তিটির উপর । বসে বসে 
গল্প করছ, একজন বললে- আগুন লেগেছে । শুনে জিজ্ঞেস করছ-- 
কোথায় লেগেছে? কি করে লাগল? ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার 
রাস্তা দিয়ে “আগুন” “আগুন' চিৎকার করে লোক ছুটে যাচ্ছে--শুনে 
দিগবিদিক তৃলে তুমিও হয়ত তৎক্ষণাৎ ছুটতে আরম্ভ করলে দলের পেছনে । 
এভাবে বাইরের উদ্দীপনা (106706159) অনুভূতির রাজ্যে না পৌছান 
পর্যস্ত কর্মে প্রেরণ! আসে না। এই অন্ভূতির মালিক ব্যক্তিটি নিজেই। 
অতএব, মানুষের ভিতর তার সত্যিকারের "আমি+টাই মাহযকে কর্মে 
প্রেরণ! যোগায়। এবং এই “আমি'র সত্যিকারের চাহিদা, জানতে 
পারলেই সহজে তাকে কর্মে প্রবৃত্ত করান যায়। মানবের, আদিম 
বাসনাই হঙ্গ নিজেকে জানা । এবং. নি্জেকে জানবার উ্েশ্তে 
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মাহ্য সার! জীবন ধরে কর্ম করে চলেছে। নিজেকে উপভোগ করেই' 
মাহুষ পার আনন্দ। জন্মের পর হতেই মাহ চায় নিজেকে বিস্তার 
করতে, বিকাশ করতে ৷ এই বিকাশের উদ্দেশ্টে যা-কিছু করা প্রয়োজন 
মে কাজেই ?স লাভ করে অন্তরের প্রেরণ । মানুষের সবচেয়ে বড় 
দাবিই হল--“আমি বড় হঝ। সবাই আমার মূল্য স্বীকার করুক, সবাই 
মিলে আমার মহিমা! কীর্তন করুক, আমি যে কত বড তা আমি উপদন্ধি 
করতে চাই। অতএব, শিওর ভিতরের সত্যিকারের “আমি'টাকে তৃপ্ত 
করতে হলে--সবার আগে তাকে দিতে হবে তার প্রাপ্য ষর্যাদ1। 
এমন ব্যবহার তার সাথে কর! সঙ্গত নয় যাতে তার আত্মমর্যাদ! 
কোন প্রকারে ক্ষুগ হয় । অক্ষষতার জন্ত ধিক্কার দিয়ে নয়, ভরসা! দিয়ে, 
উৎসাহ দিয়ে, প্রশংসা করে তার “আমি”টার তৃপ্তি বিধান করতে 
হবে। এভাবে শিশুর “আমি” টার যোগ্য মর্যাদা দিলেই শিশুকে সে 
করে তুলবে গতিশীল। গতিটি একবার গুরু হলে, উত্তরোত্তর তা 
বেড়েই ৮গ্বে যতদিন না! তার অভীষ্ট লাভ হয়। শিওর এ স্বাভাবিক 
গতিটি কোন কালে রুদ্ধ হলে, ভিতরে ভিতরে সে গুম্রে মরবে । 
ফলে ইঞ্ট্রিয়সমূহ সংযম হারিয়ে যে যার* খুশিষত চলতে চাইবে । 
অতৃপ্ত “আমি'টা তখন নানাভাবে তার, তৃপ্তি খুঁজে বেড়াবে । অবরুদ্ধ 
বাষ্প যেমন ইঞ্জিনটিকে গতিশীল করতে না পারলে বাম্পাধারটিকে 
ভেঙ্গে এলোমেলো! ভাবে বেরিয়ে আসতে চায়, শিশুর সত্যিকারের 
চাহিদাটির তৃপ্তি না হলে শিশুর কর্মশক্তিও অবাঞ্ছিত পথ ধরে এমনি 
এলোমেলো চলতে শুরু করে দেয়। অতএব, শিশুর কর্মের গতি স্পট 
করতে হলে সর্বাগ্ধে তার আমিত্বকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আমিত্বের 
তৃপ্তিবিধান করলেই কর্মে গতি-উৎপাদনক্ষম শক্তি স্ঙি কর! হল। 
ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার দিকে একবার প্রেরণ! দিয়ে দিতে পারলেই 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদ্দের কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আগ্রহ স্্ি করে 
তা পূরণের ব্যবস্থাও ত তাদেরই করতে হবে। কারণ, চাহিদা! অপুবণ থাকা 
পধস্ত তৃপ্তি আসতে পারে না । অতৃপ্তি কর্মের গতি শ্নথ করে দেয়। আর 
একটি কথাও স্মরণ রাখা দরকার--ছেলেষেয়েদের জ্ঞানার্জনের স্পৃহা 
জাগাতে হলে যেমন বাইরে উত্তেজনা স্থার্ির একটি উৎস থাকা দরকার, 
সঙ্গে সঙ্গে বিচার করেদেখাও দরকার ণচাহ্দার বীজ তার ভেতরেও রয়েছে 
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কিনা । নচেৎ বহুত্রষে আগ্রহ ক্রি কর। সম্ভব হলেও তার ফল অনেক 
কাল স্থায়ী হয় না । লিলেমা দেখে এসে ছেলের খুব ইচ্ছা! হল--যদি সুযোগ 
মিলত তা"ছলে মেও একদিব মিনেষার নায়কের মত বীরত্ব দেখিয়ে সকলের 
কাছ থেকে আদায় করত উচ্চ প্রশংসা | জীবনে যেদিন সে জুযোগ উপস্থিত 
হল্গ, সেদিন তার বর্ষের গতিষেগ দেখে সবাই অবাক । বীরত্ব দেখিয়ে 
লোকের কাছ থেকে দুখ্যাতি আদায করার প্রবৃত্তি তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় 
ছিল। বাইরের উদ্দীপনা আজ রুদ্ধদ্বার খুলে গেছে, তাই অল্প শ্রমেই 
এস্কলে কর্ষে প্রেরণ! স্ষ্টি করা সম্ভবপর হয়েছে। আর, পুর্ব হতেই বদি 
এ ধরনের কাজকে সে অপছন্দ করে থাকে? তাহলে এ বীরত্বব্যঞ্জক কাজে 
তার উৎসাহ বা আগ্রহ জাগান সহজসাখ্য নয়। প্রেরণা যোগাবার একটি 
সহজ কৌশল হল- প্রয়োজনীয়তাবোধ স্থ্ি। কেন আমি পড়াপ্ডনা করব 1 
পড়াশুনা কবে কি লাভ হবে? এতে আমার কোন্‌ প্রয়োজন মিটবে? 
শিক্ষার্থী মাত্রই মনে মনে এসব প্রাপ্্নের উত্তর পেতে চায়। এ প্রয়োজনটি 
যদি তার সত্যিকারের প্রয়োজনের সাথে মিলে যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ সে 
এ কাজ অর্থাৎ পড়াগুন! করতে আগ্থহান্িত হবে। 

ছোট শিশু, প্রয়োজন অপ্রয়োজন, এ বোধ তার হয় নি। তাকে লেখা” 
পড়ার কিভাবে উৎসাহিত কর! যায় এ নিয়ে গবেষণার অস্ত 'নই। 
অপরিণত শিশু, ভাল-মন্দ, সং-অসৎ, এসব ধারণা বা! বিচাবের যোগ্যতা যার 
জন্মে নি তাকে বুঝিদবে, বক্তৃতা দিয়ে লেখাপড়ায় লাগান সইজসাধ্য নয়। 
এর্দের বেলাষ প্রেরণা য্লেগাবার কৌশলটি একটু স্বতন্ত্র রকমের | প্রথমে 
লক্ষ্য বাখতে হবে শিশুর স্বাতাবিক আগ্রহ কোন্‌ পথ ধরে চল্ছে। তার 
স্বাভাৰিক কর্মের গতিপথ রুদ্ধ ন] করে সেই পথেই ঢেলে দিতে হবে নান! 
অভিজ্ঞত1| তাকে শেখাবার চেষ্ট)৷ না! করে তাকে শিখতে দিতে হবে। 
শিশুর শ্বাভা্বিক আগ্রহ ও ওঁৎস্বক্যকে কেন্দ্র করেই রচিত হবে তার শিক্ষার 
ধার1। কাজেই শিশুশিক্ষা পুস্তক-কেন্ত্রিক হওয়া! মোটেই বাছনী'য নয়। 
যে কাজ করে শিশু আনন্দ পায় সেকাজ থেকে জোর কবে তাকে বিরত 
করতে গেলে তার কর্মের গতিটি সাময়িক তাবে রুদ্ধ হয়ে যাষেে। এবং 
স্থযোগ মত আবার যে-কোন "অবাঞ্ছিত পথ ধরেই সে গতিশীল হয়ে উঠবে । 
তখন তাকে অযথ! তিরস্কার করে কোন লাভ হবে না। কিংরা তাকে 
সে পথ €ফে তখন ফেরানও খুব সহজসাধ্য হবে না। অতঞব শিশুর 
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খ্বাভাধিক আগ্রহ যেন কোন প্রকারে দিত ন! হয় এবং তার চাহিদার 
বিষয়বস্ত লাতে সে যেন অল্লায়াসেই সমর্থ হয এ ব্যবস্কাই শিশুশিক্ষার 
প্রথম ধাপ। শিগুর ম্বাভাবিক কর্মপ্রেরণার কত ধরেই তাকে শেখাবার 
ব্যবস্থ|! করতে হবে। শিশুর ত্বাভাবিক কর্মপ্রেরণ! রুদ্ধ হলে তার স্বাধীন 
কর্মোন্থম ব্যাহত হবে সঙ্দেহ নেই। অবশেষে গতি ফুরিয়ে সে জড়বৎ অবস্থা 
প্রার্থ হলেও কৈফিয়ৎ কিছু থাকবে না। পি পড়ার আগ্রহ নেই, অথচ 
পির রাজ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখলে লাভ কিছু হবে কি? বরং সমগ্র 
চেষ্ট। দিয়ে এ অবস্থ। থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা সে করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
পৃখির প্রতি তার একট! স্কায়ী বিতৃষ্ণা! জন্মলাভ করবে । এতাবে জোর 
করে শিশুকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালিত করতে যেয়ে অনেক সময় আমর! 
তাকে পদ্গু করেই ফেলি। শিশুকে শ্রেখাবার জন্য প্রয়োজন শুধু পরিবেশ 
স্ষ্টি করা_যে পরিবেশে সে তার চাহিদার সবকিছু খোরাক পাবে, 


যে পরিবেশের সবকিছুই করতে পারে তার চিত্তকে আকর্ষণ | শিশু নিজে 
প্রবৃত্ত হয়ে যে কাজে অগ্রসর হয সে কাজের মাধ্যমেই তাকে দিতে হবে 
শিক্ষ।। ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা শিশুর জন্মে নি, তাই তার পরিবেশটি 
অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতেই 
যেন তার সমুদয় আচরণ মা্জিত হয় এবং ভবিষ্যতের পাথেয় হিসাবে জীবনে 
গঠিত হয়ে যায় প্রয়োজনীয় নানা স্থঅভ্যাস। বই পড়বার জন্য শিশুর 
আগ্রহ স্প্টি করার কাজে বৃথ! কালক্ষেপ পা করে, কি উপায়ে শিশু "তার 
আপন গতিতে, আপন ছদ্ছে চলে প্রয়োজনীয় সবকিছু আয়ত্ত করে নিতে পারে 
তার ব্যবস্থ। করাই শিশুকে শেখাবার সহজ কৌশল । অতএব, শিশুর 
স্বাভাবিক কর্মপ্রেরণার মোড ফিরিয়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা! করাই শিশুকে 
শিক্ষা! দেবার একমাত্র পথ। 

পরিণত সুস্থ মানব, জীবনের মূল্যবোধ যাদের জাগ্রত হয়েছে” 
অন্থভূতির রাজ্যে নাড়া দ্িষে যাদের উন্মাদন। জাগিয়ে তোল! যায়, তাদের 
শেখাবার জন্ত অন্ত পথ ধরতে হবে। লেখাপড়ায় তাদের প্রেরণ দিতে 
হলে সবার আগে পাঠের প্রয়োজনীয়তাটি তাদের বুঝিযে দিতে হয়। 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হনে ভিতরের প্রেরণায়ই সে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। 
এ উদ্দেশ্যে এ-স্রের শিক্ষার্থীদের পাঠের ব্যবহারিক দিকৃটির গ্রাতি বিশেষ 
ভাবে ইঙ্গিত করতে হয়। পুথ হতে আহত বিদ্কা। কিতাবে জীবনের দৈনন্দিন 
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কাজে সাহায্য করে তার সন্ধান তাদের, দেওয়া প্রয়োজন । তা'ছাড়। 
লেখাপড়া শেখার সাধারণ প্রয়োজনটি স্পষ্ট করে শিক্ষার্থীদের জানে 
তুলে ধরতে হবে। “ভ্ঞান ধার মান তার”, “লেখাপড়া করলে গাড়ি- 
ঘোড়া চড়া যায়”--এ ধরনের ভূল মুল্য অঙ্কন করা কথনে। সঙ্গত হবে না। 
কারণ আজকাল সমাজের দিকে একটু নজর করলেই তারা দেখতে 
পায়”-মানের হিসাব এখন টাকায় মাপা হয় এবং বিস্তালয়ের গণ্ডি যারা 
অতিক্রম করেনি গাড়ি-ঘোড়! চড়বার লোকের সংখ্যা তাদের মধ্যেই 
বেশী | “মাহষ'নপদবাচ্য হতে গেলে যে-সব গুণ থাকা দরকার সে-সব 
গুণাবলী পড়ালেখার ভিতর দিয়েই সহজে আয়ত্ত করা যায়। বিশ্বের 
জ্ঞানভাগ্ডারের চাবি লেখাপডা! শিখেই হস্তগত করাযায। সার] জীব্নূ 
ধরেই, চলে মাহষের শিক্ষা । বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ ছেড়ে গেলেই জ্ঞান- 
আহরণ শেষ হয়ে যায় না এ উপলদ্ধি তাদের দিতে হবে। লেখাপড়া 
না জেনেও শিক্ষিত হওয়া যায়, কিন্ত সে বড় কঠিন পথ। সে পথ মুষ্টিমেয় 
ভাগ্যবানদের জন্ত। বর্তমান যুগটি পুঁথির যুগ * এস্ুগে পুথির মারফত 
জ্ঞান অর্জন করাই সহঙ্জ পন্থা । এভাবে লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা-বোধ 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে ; এবং তা"হলেই এ বিষয়ে বাড়বে 
তাদের আগ্রহ এবং অন্তরের প্রেরণায়ই তখন তার] কর্মে প্রবৃত্ত হবে। 
লেখাপড়া শেখার আগ্রহ জন্মাতে হলে, ব্যক্তিত্বের সনার কাঠির 
স্পর্শ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সর্বাগ্রে জাগাতে হবে। সর্বদা তাকে উৎসাহ- 
বাণী গুনিয়ে তার কাজের প্রশংসা! করে, সে যে সামান্ নয় একথ| তাকে 
বার বার শুনিয়ে, ইচ্ছা করলে সে অনেক-কিছুই করতে পারে সে শক্তি 
তার ভিতরই রয়েছে একথা তাকে বুঝিষে তাকে সরস করে তুলতে হবে । 
তার অনন্ত নণ্ভাবনার ভাণ্ডার তার কাছে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এমনি 
করে তার আত্মশক্তিতে নির্ভরত! জাগিয়ে তুলতে হবে। আল্মোপলব্ধি 
হলেই কর্মপ্রেরণা ভিতর হতেই আসবে । তখনই নে বুঝতে 
পারবে তার করণীয় কি। যখন শিক্ষার্থী হুদয়ঙ্গম করবে যে, তার শক্তি 
অনস্ত এবং তার সম্ভাবনাও অনস্ত তখন আপণ! হতেই সে কর্মে ঝাঁপিয়ে 
পড়বে । এভাবে শিক্ষার্থীদের কর্মে একবার গতি দিয়ে দিষ্ে পরলেই 
সে গতিষ্ণ তাদের সারা জীবন ধরে চালিয়ে নিয়ে যাবে তাদের চির- 
'আকাতিক্ষিত গন্ভব্যস্লে | কোঁন্ট। প্রয়োজন, কোন্টা অপ্রশ্নোজন, সে” 


সব নির্দেশ দেবার তখন আর দরকার হবে না। আপন তাগিদেই তারা 
কর্ম করে যাবে এবং আহয়ণ করে নেবে প্রয়োজনীয় সবকিছু । শিক্ষক” 
শিক্ষিকাদের কাজ তখন শুধু পরিবেশ পরিমার্জন । তার্দের নাগালের 
ভিতর তখন রেখে দিতে হবে গ্রহণযোগ্য সবকিছু । শেখাবার জগ্ 
পদ্ধতি নিয়ে তখন আর গবেষণার প্রয়োজন হবে না! কর্মপ্রেরণার 
(210815882০০) উদ্দীপন ভিন্ন ছেলেষের়েদের কাছ থেকে কিছু আদায় 
করতে গেলে সেটা শুধু পণ্ডশ্রমেই পর্যবসিত হবে। অতএব শেখাবার 
আসল (কৌশল হল কর্মপ্রেরণায় উদ্দীপন। দান। 

যা লাভ করতে আমার আগ্রহ বেশী তা পেলেই হই আমি তৃপ্ত। 
সফলতার আনন্দ মনের বল বাড়িয়ে দেয় এবং কর্ষের বেগ তাতে উদ্দীপ্ত 
হয। চেষ্ট|] করে কর্মে সফলতা! না এলে, সাধ পূর্ণ না হলে, আসে বিরক্তি 
অক্ষমতাজনিত লজ্জায় আসে বেদনা! আর হতাশ! এসে ফেলে ধিরে । থমকে 
'যতে হয় চলার পথে। নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস_হারিয়ে পরাজয়ের 
গ্লানি ভুলতে গিয়ে অন্য পথ.ধরে চলতে. প্রবল ইচ্ছা জাগে । এজগ্ভই তঃযে- 
সব ছেলেমেয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে অক্ৃতকার্ধতা বরণ করতে বাধ্য হয তাদের 
নিয়েই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভাবনা বেশী। আত্মশক্তিতে ক্রমে যেন তারা 
বিশ্বাস হারিয়ে না ফেলে সেজন্ত যথেষ্* সাবধানতা অবলম্বন ূর্বান্ছেই 
প্রয়োজন ॥ এমন কোন কাজ ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে চাপান উচিত নয় যা 
তাদের সামর্থ্যের বাইরে । শিশুর মানসিক পরিণতিটি লক্ষ্য করেই তার ঘড়ে 
বোঝা! চাপাতে হবে । এমন কাজের ভার তাকে দিতে হবে যা সে অনায়াসে 
হুসম্পন্ন করতে পারে । তাহলেই সাফল্যের আনন্দে দিন দিন তার উৎসাহ 
বেড়ে চলবে । আত্মশক্তিতে তার দৃঢ় প্রত্যয় জম্মাবে। মোট কথা, কিছু 
শেখাতে হলে আগে শিক্ষার্থীর সে বিষষে অঙ্থরাগ জন্মাবার চেষ্টা করতে 
হবে। শিগুর জন্মগত কতকগুলে। আগ্রহকে সংযত করার চেষ্টা করতে 
হবে। তাকে দিয়ে এমন ভাবে কর্ম করাতে হবে যাতে সফলতার বিজয় গর্বে 
তার বুকখানা ফুলে ওঠে। সর্বোপরি তাকে তার আত্মোপলব্ধি করার 
স্বযোগ দিতে চেষ্টা করতে হবে । এভাবে একবার শিশুর কর্মপ্রেরণা 
জাগিয়ে তুলতে পারলেই হল। তারপর সে চলবে তার নিজের গতিতেই। 


৯৫ 


॥ পনরো ॥ 
"শেখার ব্রত) € ০০০০৫ ০৫ 14997806 ) 


শেখ! মানেই যা জান! ছিল ন। তা জানা। অর্থাৎ নুতন কিছু আয়ত্ব কর|। 
শিও লিখতে পড়তে জানত ন1 এখন লিখতে পড়তে পারে, নূতন একটি অঙ্থ 
কষতে দিলে অনায়াসে এখন তা কষে ফেলতে পারে । বুঝ! গেল, শিশু কিছু 
শিখেছে । এ শেখার কাজটি ছ'ভাবেই চলে--.এক, আপন গরজে বাচার 
তাগিদে ঠেকে ঠেকে নিজে নিজে শেখা আব অপরটি, অবস্থার চাপে ফেলে 
শিশুকে শিখতে বাধ্য কর! | এ উভয় ব্যবস্থায়ই শিশুর নিজস্ব কিছু মূলধন 
একান্ত আবশ্টক | স্কলভাবে দেখতে গেলে শেখার জন্ত আশু প্রয়োজন 
শিক্ষাথার উপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য । বিকলাঙ্গ শিশুকে যেমন পেশী 
পরিচালনার দরকার এমন কোন কাজ শেখান সম্ভবপর নয়, মানসিক শক্তি 
পরিপক হয় নি এ-স্তরেব শিশুকেও যাতে চিন্তার দরকাব এমন কোণ কাঙ্জ 
শেখান যায় না। অতএব, শেখার ব্যাপারটিও সন্বন্ধহীন নিরপেক্ষ নয়। যে 
মূলধনটুকু সম্বল কবে শিশু ধরায় আসে, তাকে খাটিয়েই সে ত্বার অভিজ্ঞতার 
ভাগুার ক্রমে বৃদ্ধি করতে আরম্ভ কবে । অতএব, শিশুকে শিখতে হলে 
আগে তাব নিজের ট্যাকের কড়ি খরচা করতে হবে। নিজের য! 
পুঁজি আছে তার সাথে বোঝাপভ। করেই না৷ সে নবাগতেব জন্য দ্বাথ খুলে 
দেরে। নূতন এসে ক্রমে পুরাতনের সাথে মিলে মিশে এক হযে চলচ্ছে 
অত্যন্ত ংবে। সোজা! কথায় বলা যেতে পাপে-_শেখাব অর্থ অতীত 
অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান । কিন্ত, প্রশ্ন হচ্ছে-_একাজে শশ্ডকে প্রেরণ! 
যোগাচ্ছে কে? কিসের প্রেরণাষ জীবমাব্রই তাব নিজের পু'জিটুকু 
উজাড় করে দিয়ে নুতনকে আমন্ত্রণ জানায়? 

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায--জীবমাত্রই নিজেকে বিকাশ করতে চায়। 
এ বিকাশেই তার আনন এবং এ আনন্দে অন্বেষণেই জীর্ব কাজ করে 
চলেছে « জন্ম হতে মৃত্যু পর্যস্ত । সংক্ষেপে বলা চলে-_এই আনশ লাভের 
প্রেরণাই জীবকে প্রবৃত্ত করছে তাব মুলধনটুকু কারবারে নিয়োজিত করতে । 


৪ঠ 


তাইত দেখতে পাওয়া! যায় শেখার কোন ব্যবস্থা না থাকলেও সবাই 
কিছুস্না-কিছু শিখে নেয় আপন প্রয়োজনের তাগিদে । এবং এই প্রয়োজনব 
বোধন্থিই শিক্ষকের সর্বপ্রথম কাজ। 

মাহষের যনটি এমন একটি জিনিস যাকে সহজে ধরা-ছোয়ার মধ্যে 
পাওয়। যায় না। অথচ এ মনটিকে নিয়েই ষনোবৈজ্ঞানিকর্দের কত 
গবেষণা! শেষ পর্যস্ত কোন হদিস না পেয়ে, ব্যবহারবাদী পণ্ডিতগপ 
(789108510981186) মনকে বাদ দিয়েই লেগে গেলেন মাছুষের জীবস- 
টাকে ব্যাখ্যা করতে । তাদের মতে, শেখা! ব্যাপারটি একটি অন্ধ যান্ত্রিক 
ক্রিয়া মাত্র । শেখ! কাজটির মধ্যে মননশীলতা স্বীকারের যৌক্তিকতা 
তার! খুজে পান না। শেখ! ব্যাপারটি আসলে তা'হদে কি? শেখ! 
হয়ে গেলে শিশুব কোথায় কি পরিবর্তন হল এ নিয়ে আজও গবেষণার 
অন্ত নেই। শেখাট। তাহলে কি শুধু যাত্্রিক ক্রিয়া, না তার পেছনে 
জাবের নিজস্ব কিছু অবদানও আছে? এ প্রশ্রের সহুত্তর আজও আমরা 
পাই নি। কিন্ত, কিভাবে অগ্রসর হলে শিশুর শেখার কাজটিকে 
ত্বরান্বিত কর! যায়, সহজে তাকে শেখান যায় তার কিছু কিছু হর্দিস 
আমর] ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি বৈজ্ঞানিকদের কপায়। থর্ণভাইক 
(1092000109 ১, প্যাভলভ (2৯5!) কোহুলার (০১19: ), 
কফ.কা (8০% ) এরা ইতর প্রাণীদের উপর নান] পরীক্ষা! চালিয়ে 
শেখা সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি সুত্রও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। 
শুধু তাই নয়_-এঁ সকল সুত্র অবলম্বনে অগ্রমর হয়ে মানবশিশুর শেখার 
ব্যাপারেও অনেক ম্ুফল পাওয়া গেছে। আসলে, কোনকিছু শেখা 
হয়ে গেলে যানবশিশুর ব্যবহারের যে একটা স্থায়ী পরিবর্তন স্চিত হয় 
এতে কোন সন্দেহ নেই। এপকারণঃ যে-সব উত্তেজন। মানবের ব্যবধারকে 
প্রভাবা্িত করতে সক্ষম সে-সব উত্তেজন1 যুগিয়েই মানবশিশুকে শেখান 
যায়। কিন্ত, শিও শিখতে ন! চাইলেও তাকে শেখান সম্ভব কিন! এ 
প্রশ্নের সমাধান আমর! পেয়েছি কি? 

আঘাতে সাড়া! দেওয়। জীবের একটি ধর্ম ॥ কিন্তু, কিন্পপ উত্তেজনায় 
কোন্‌ প্রাণী কখন কিভাবে সাড়া দেবে তা নির্ধি্ট করে আগে থেকেই 
কিছু বলা কল সময় স্ভব হয় না। একই ধরনের উত্তেজনায় সকল 
মাহুষের কাছ থেকেই সমান প্রতিক্রিয়া আশ! করা যায় না। তাস্ছাড়া 
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'একই উত্তেজদায়ও একই মানুষের কাছ থেকে সকল সমস একই প্রতি” 
ক্রিয়া আশ! কর। যায় ন|। যে উদ্দীপনায় (56200158) যে সাড়। 
€(55982০289 ) পেলে কিছু শেখা হযেছে বলে আমর মলে করি সেই 
উদ্দীপন ও সাড়ার মধ্যে একটি যোগন্থত্র স্থাপন করার ব1 শাটছড়! বেঁধে 
বেওয়ার ব্যবস্থাকেই শেখাবার বহম্ক বলা যেতে পারে। এ ধরনের 
যোগন্থত্র একবার স্থাপিত হয়ে গেলে তখন উত্তেজনার সাথে সাথেই 
অহ্রূপ নাড়া বিনা আয়াসেই পাওয়। যায়। যেমন, প্রশ্ন করার সাথে 
সাথেই একটু চিস্তা না করেই ছলে দ্বাবটি দিযে ফেলে--এর ভিতর 
মননশীলতার স্থান কোথায়? এ ধরনের কাজগুলোকে অভ্যাসগঠন 
বলতেই বা! আপত্তি কি? ঠেকে ঠেকে ভুল সংশোধন করে শেখার 
কাজটিও ( 129] 50৫. 2০৮ 00505০0 ) অনেকটা এ পর্যায়ের | 
বার বার ভূল উত্তর করে শিশু যখন শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে কোন 
উৎসাহ পায় না, তখন থেকেই উদ্ীপনা ও সঠিক সাডার মধ্যে একট! 
যোগন্থত্র স্থাপিত হতে শুরু করে। উত্তেজনা! ও সঠিক সাড়ার মধ্যে 
বাধুনিটি শক্ত করতে হলে পুনঃ পুনঃ চর্চা বা অহ্শীলনই প্রকুষ্ট পদ্থা। 
ব্যবহারবাদী ওয়াটসন (1৮5০০) তাই বললেন--বার বার একটি 
বিষয়ের পুনরাবৃত্তিই ৫ সে বিষয়টি শেখার পক্ষে বিশেষ অনুকূল । 


ধর্ণভাইকের (100:1415 ) স্তর 


খর্ণডাইক জীবজন্তব উপর নান পরীক্ষা! চালিয়ে প্রমাণ করলেন যে, 
প্রতিক্রিয়ার ফলটি ন্ুখকব না হলে বার বাব একটি কাজ কেউ করতে চান্ব 
না। যে কাজেব ফলটি বেদনাদায়ক সে কাজ হতে দুরে থাকতেই সবাই 
চায়। অতএব কাজের ফলটি স্থখকর ন!। হলে সে কাজটি শিক্ষার্থীকে শেখান 
অত্যন্ত ক্কর হয়ে পড়ে। ইতর প্রাণীর পক্ষে য। সুখকর যানবশিশুর পক্ষে 
তা সুখকর নাও হতে পারে । উৎসাহ দিয়ে বা প্রশংসা করে ইতর প্রাণীকে 
সুখী করা যায় ন" কিন্ত প্রশংসায় খুশী হয় না এমন মাহুম পৃথিবীতে 
কমই দেখা! যায় ৮ অতএব, ধর্ণডাইকের ফল ল।ভের সুত্রাটি (11: 
8 ০৫68০) শিক্ষার্থী যানবশিণুর উপর প্রয়োগ করছে হলেন, 
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শশুর কাজের উদ্ৃসিত প্রশংসা! করাই সর্বাথে কর্তব্য। শিশু যখন 
বুঝবে, ঠিক এমনি ভাবে সাড়া দিলেই সবাই ধুখী হয়ঃ তখন সেও বার 
বার একইক্ধপ সাড়া দেবার জন্তে উৎসাহিত হবে। এবং এভাবেই 
ক্রমে উত্তেজন| ও সাড়ার মধ্যে একটি স্বাধী বন্ধন রচিত হযে যাবে। 
পুনঃ পুনঃ চর্চার ফলে শিশু যখন কোন কাজে অত্যন্ত হয়ে যায়, তখনই 
আমর! বলি শিশু শিখেছে । কিন্তু একঘেয়ে কাজ শিণ্ড বার বার করতে 
খাবে কেন? একটি অক্ষরের উপর দিষে বার বার হাত ঘুরাতে শিশুর 
ভাল লাগবে কেন 1 ভয় দেখিয়ে শিশুকে দিয়ে এ কাজটি করাতে গেলে 
ক্রমে এ কাঞ্জের উপর তার বিভ্ষ্তাই এসে যাবে। কিন্তু, শু মাত্রই 
চায়--সবাই তাকে ভালবাসুকঃ আদর করুক। অতএব ভালবেসে 
শিশুকে আগে বশে আনতে হবে। তারপর তার ইচ্ছার সাথে তাল 
মিলিয়ে তাকে দিয়ে বার বার অক্ষরের উপর হাত ঘ্বুরিষে নিচ্তে হবে। 
এভাবে যখন পে নিজে নিজেই অক্ষরটি লিখতে পারবে, তখন সফলতার 
আনন্দই চাকে এগিয়ে নিষে যাবে। এমনি ভাবে দেখা যাষ, ইতর 
প্রাণীর 'শক্ষা অর্জনের বিধিসমূহ মানবশিশুর বেলাম্ব প্রয়োজ্য হলেও 
কাজের ফলটি সুখকর করার কায়দা! সকল ক্ষেত্রে সমান হয় না। প্রহারের 
ভয় দেখিয়ে ইতর প্রাণীকে একটি কাজ বার বার করতে বাধ্য কর! 
যায়। এবং এভাবে কিছু কিছু তাকে শেখানও যায়। কিন্ত প্রহারের 
ভয়ন্নপ উত্তেজন! ভিন্ন সে প্রাণীটি কখনে৷ অহ্ব্ধপ সাড়া দেবার প্রয়েইউজন 
বোধ করবে না। কিন্ত মানবশিশুকে কিছু শেখান হলে অনুরূপ উংত্তজন! 
ছাড়াও তার খেয়াল মত শ্বেচ্ছাষ অনেক সময়ই এ কাক্গের পুনরাবৃত্তি 
করে সে তার শক্তির পরখ করতে উৎসাহ বোধ করে। জোর করে 
শিশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোন কাজ বার বার করতে বাধ্য কর! হলে, 
কাজের পরিচালকের সাথে সাথে কাজটির প্রতিও তার বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি 
“আসা ন্বাভাবিক। এভাবে কাজের স্মৃতিই যদি ছুঃখ বহন করে আনে, 
তাহলে কাজের পুনরাবৃত্তি তা কাছ থেকে আশ! করা যায় ন1॥ 
অতএব শিশুকে জোর করে কিছু শেখান হলেও সে শিক্ষা তার স্কাষী 
হতে পারে না। এভাবে একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখব--ধর্ণডাইকের 
চর্চা বা পৌনঃপুনিকতার বিধি (109 1৯ ০: :65.60199 ) সম্পূর্ণ 
আপেক্ষিক (76188155)। মুখ্দায়ক ফল লাভের হুত্রটিই রয়েছে পুনঃ 
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পুনঃ ক্রিন্বা বিধিটির যূলে। পরিণামে ছু হবে এ আশারই শিক্ষার্থী 
বার বার একটি কাজ করতে উৎসাহ বোধ করে । 

বাবুল সমস্ত ওছিয়ে নিয়েছে, এইবার মে খেলতে যাবে। হঠাখ 
রাঙ্গাকাকার নজরে পড়ে গিয়ে তার রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। কারণঃ 
তার রাঙ্গাকাকার বিশ্বাস--খেললেই ছেলের! পড়াণ্ডনায় খারাপ হয়ে 
যাবে। এজন্য ছেলেপিলের! তাকে এড়িয়ে চলতে চায় । চোখে পড়লেই 
ধমকে তিনি তার্দের বই নিয়ে বদতে বাধ্য করবেন। বাবুলের সমস্ত 
মনঃপ্রাণ প্রস্তত হয়েছিল খেলার জন্তে। এখন কাকার ভযে সে বই 
নিয়ে বসল । অনেকক্ষণ ধরে ইতিহাসের একটি অংশ সে বারে বারে 
কাকার বর্ণেন্দ্িয়ে পৌঁছাবাব জন্ত উচ্চরবে পাঠ করল। পরের দিন 
তাকে ইতিহাসের এ অংশটুকু জিজ্ঞেস করে দেখা গেল তাব এক বর্ণও 
তার যনে নেই। বুঝা গেল, শেখার সাথে মনের প্রস্ততিরও সম্বন্ধ 
রয়েছে। শেখার জন্ত শিক্ষার্থীর মনটি প্রস্তত না থাকলে ভয়ে ভয়ে 
একটি কাজ বার বার করে গেলেও তার কিছুই শেখা হয় না। যন্ত্রবৎ 
কিছুকাল তোতাপাধীর মত অহ্ৃরূপ ভাবে ষাড়া দিতে সক্ষম হলেও 
শিক্ষার্থীর মনে কোনক্ধপ গভীর রেখাপাত হতে পারে না। থর্ণভাইকের 
মনের প্রত্বতি বিশ্বিটি (52 1৪ ০৫ :5244989 ) শেখার পক্ষে 

সবচেয়ে মৃল্যবান। কাজটি করার জন্য মনের প্রস্ততি না থাকলে 
কাজের অন্তে শিশু আনন্দিত না| হয়ে বরং বিরক্ঞই হবে বেশী। শিশুর 
চাল-চন্তি ব্বারা লক্ষ্য করেন, তার! নিশ্চই দেখেছেন--শিশু নিজে 
থেকে যে কাজ করতে অগ্রসর হয় তাতে বাধা দিলে শিশু অত্যস্ত চটে 
যায। এমন কি, সে কাজে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে 
গেলেও সে তা মোটেই পছন্দ করে না। আর, শিশুর কাজে বাধা ন! 
দিয়ে যদি তাকে প্রশংসা কর! যায়, তাহলে দ্বিগুণ উৎসাহে সে কাজটি 
করতে অগ্রসর হয়। এবং আপন চেষ্টায় কাজে সফলত! লাভ করলে 
তার আনন্দ আর ধরে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রথমেই চাঁই মনের 
প্রস্ততি। প্রীতিপ্রদ ফললাভ, পুনঃ পুনঃ চর্চা, এবং মনের প্রস্ততি 
_ধর্ণডাইকের শেখার এই তিনটি বিধি পরস্পর সম্পূর্ণ স্যবষ্ধযুক্ত। 
ইচ্ছা যখল জাগে তখন কাজটি করে আনন্দও হয় এবং পুনঃ পুন্‌ঃ চর্চায়ও 
কোন বিরক্তি আসে ন1। উত্তেঞন! ও প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃদ্ি যদ্দিও 


১৪৪ 


ফললাভের উপর নির্ভরশীল, তথাপি মনের বিমুখত1 দিতে পারে সমস্ত- 
কিছু ওলটপালট করে, সমস্ত প্রচেষ্টাকে পণ্ড করে। 

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক মহাশয় যখন কোন প্রপ্থ করেন) তখন যে-সব 
ছেলের উত্তরটি জান! আছে তার! বলবার জন্য অধীর হয়ে পড়ে এবং 
তাদের কাউকে বলবার সুযোগ দিলে তারা উৎসাঠিত হয় এবং অতি- 
মাত্রায় খুশী হয়। আর যারা উত্তর দেবার জন্ঠ প্রত্তত নয় তাদের 
বলতে বললে, এবং বার বার তাড়ন। করলে তাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরে 
ওঠে। অতএব মনের প্রস্ততি ছাড়। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মনের 
আদান-প্রদান সম্পূর্ণ নির্থক। শেখাতে হলে, আগে শিক্ষার্থীর মনটিকে 
গ্রহণ-উপযোগী করে তুলতে হবে। উত্তেজনা বা অবস্থার সাথে প্রাধিত 
প্রতিক্রিয়ার বাঁধনটি শক্ত করার কাজটিকেই শেখান বলা হয়। কাজেই, 
অনেকে একে যাক্ত্রিক প্রক্রিয় বলেই অণিষ্ঠিত করেছেন । তথাপি 
মাহষের মনটিকে বাদ দিয়ে শেখাবার কাজে অগ্রসর হলে ঠকৃতে হবে 
বলেই ধনে হয়। ধর্ণডাইকের শেখার সুত্র তিন মূলতঃ একটি তত্ববকে 
কেন্দ্র করেই রচিত। মনের প্রস্ততাবস্কার স্ত্রটিকে বাদ দিয়ে ফলাভের 
কত্র এবং চর্চার স্বত্রটির ব্যাখ্যা! সভভব নয়। শিক্ষার্থীর মনটি যদি শেখার 
জন্ত প্রস্তত না থাকে, তা'হছলে শেখাবান্ব সমস্ত রকম প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় 
পর্যবমিত হবে সঙ্গেহ নেই। 

তা*্ছাভা একই উত্তেজনায় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ারও স্প্টি হতে পা্ুর। 
ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে শিক্ষার্থী কোন্টি বাছাই করে নেবে সেটা 
সম্পূর্ণই নির্ভর করছে স্থখকর ফল লাভের উপর এবং -সটাঁও ব্যক্তি- 
স্বাতক্ষ্যের উপরই নির্ভরশীল। প্রতিক্রিয়াটি স্খকর হলে, চর্চার জন্থ 
শিশুকে আর নূতন করে নির্দেশ দিতে হয় না। যদ্দিও কিছুকাল চর্চার 
পর অনুরূপ উত্তেজনায় প্রাধিত সাড়া দেবার জন্য অনেক সময়ই আর 
মননশীলতার প্রয়োজন হয় না, তথাপি একে নিছক অন্ধ যাস্ত্রিক ক্রিয়া 
বল! যায় না। শিক্ষার্থী শিশুর দেহমনের অবস্থা যদি অহৃকুল না 
থাকে, অর্থাৎ উক্তন্ূপ সাড়া! দেবার জন্ত মনটি যদি সায় না দেয়, 
তা"হলে প্রতিক্রিয়ার ফলটি কখনই স্বুখকর হতে পারে না৷ এবং চর্চার 
স্পৃাও তণন ফুরিয়ে যায়। ফলে, কার্ধকালে প্রা্িত প্রুতিক্রিয়াও 
আমরা শিক্ষার্থীর কাছ "থকে আশা! করতে পারি ন|। 


১৬১ 


প্যাভলভের € 2951০% ) জ্ুত্র 


খান্ধদ্রবে!র দর্শনেই কুকুরের জিভে জল আসে। একটি কুকুরকে 
ক'দিন ধরে একটি ঘণ্ট। বাজিয়ে তারপর খাবার দেওয়! হতে লাগল । 
কিছুদিন পর লক্ষ্য করে দেখ! গেল ঘণ্টার শব্দ শুনেই কুকুরের জিততে 
জল আসছে। এমনি কবে ঘণ্টাবূপ একটি কৃত্িম উত্তেজক স্থষ্টি কবেই 
প্যাত্লভ কুকুরটির কাছ থেকে তার প্রাধিত প্রতিক্রিয়াটি আদায় করতে 
সক্ষম হলেন। এস্কলে, খাঘ্যের সাথে ঘণ্টার কোন সাদৃশ্য নেই, তথাপি 
খাস্ভের পবিবর্তে ঘণ্টার সাহায্যেই অনুরূপ প্রতিক্রিষায় কুকুরকে অভ্যস্ত 
করান সম্ভবপর হল। তাই, মানবশিশুকে শেখাবাব ব্যাপাবেও এই 
নিক্ষন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ার € 09001610090. 10682007089 ) স্যত্ররিকে বিশেষ 
কার্ধকরী বলে তিনি মত প্রকাশ করলেন । 

এর পর কিছুদিন ঘণ্টা বাজান হতে লাগল, কিন্ত কুকুরকে কোন 
খান্ধ দেওয়া হল ন1। ধীবে ধীরে কুকুরে জিভে জল আদাও যেন 
বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। বুঝ। গেল-_ ধর্ণডাইকের প্রতিক্রিয়াব অস্তে 
স্থখকর অবস্থার স্থত্রটি এচ্ছলেও কার্যকরী । কুকুরকে খাদ্য ন! 
দেওয়াতে সে বুঝল ঘণ্টা বাজালে হবে কি? খান্য নিশ্চয়ই, আসবে ন1। 
এভাবে প্রতিক্রিয়ার অস্তে সুখকর অবস্থাব অভাবে ঘণ্টা ও কুকুণ্বে জিতে 
জল আসা অর্থাৎ উত্তেঞ্জক ও প্রতিক্রিযার বাধন যেন ক্রমে শিথিল হতে 
আরস্ত করল। অতএব, নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিষাব হুত্রটি তখনই শুধু কার্যকরী 
হতে পাবে যখন ফললাভের স্থৃত্রটি বর্তমান থাকে । 

এছাড়াও একটান! কিছুদিন ধরে ঘণ্টা, খাস্ক ও জিভে জল আসা, 
এ তিনটি কাজ চালিয়ে না গেলে ঘণ্টা ও জিভে জল আস! প্রতিক্রিয়াটির 
যোগহ্ত্রও সহজে স্বাপিত হতে চায় ন1। অতএব, থর্ণভাইকের চর্চা 
বিধিটিও এন্বলে উপেক্ষণীয নয় । 

প্যাভলভ এভাবে প্রমাণ করলেন যে, বিধিপুর্বক নিয়ন্ত্রণ খারা যে- 
কোন উত্তেজনার সাহায্যেই বাঞ্ছিত সাড়া জাগিয়ে তোল! অশস্ভব নয়। 
ভার মতে, শেখান ব্যাপারটিই হচ্ছে--বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ায় অন্যন্ত কর! 
এবং অবাঞ্ছিত প্রতিক্তিয়াটি রুদ্ধ করা। অতএব, উত্তেজন! ও সাড়ার 


১৩২, 


মধ্যে এ-ধরনের সম্পর্কের পরিবর্তন করাকফেই শেখান বল! যেতে পারে । 
শেখান একটি নিক যাক্ত্রিক ব্যাপার । মননশীলতাকে আমল না দিয়েই 
শুধু যাস্ত্রিক উপায়েই শেখান কাজটি সম্প্র হতে পারে এই তার 
অভিমত। কিন্তু প্যাভলভের ষননশীলতা! ছাড়া! শেখানর এই হুত্রটি 
একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে, দেখা যাবে--এস্কলেও সেই ভাল-লাগ! 
মন্দ*্লাগার প্রশ্নটিকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়| অতএব, দেহ ও মনের 
অবস্থাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, তার ব্যক্তিত্বকে আমল ন। দিয়ে মানব- 
শিশুকে শেখাবার চেষ্টা ন করাই শ্রেয়; । 


সমগ্রতাবাদ 


জেস্টণ্ট ( (99616 ) মনোবিজ্ঞানীগণ শেখার ব্যাপারে মননশীলতাকে 
উপেক্ষা করতে বাজী নন। €কোহলার (0:0816:) স্প্ট করেই বললেন-__ 
শেখার ব্যাপারে বৃদ্ধিসংযুক্ত বিপ্লেষণপ্রজ্তাত অভ্তদরর্ভিই (79186) 
প্রধান ভূমিক! গ্রহণ করে থাকে । তার শিম্পাপ্ী ছিয়ে পরীক্ষাই এ উক্তির 
পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। 

একটি শিম্পাপ্তীকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হল। ঘরের মধ্যে 
তাৰ নাগালের বাইবে এককাদি কলাও রেগে দেওয়া হল। একখানি 
ছোট ও একখানি বড লাঠি তাকে সরবরাহ কবা হল। ছৃ'খানি লাঠি 
জোড়া ণা দ্রিষে নিলে কলাব কাঁদি থেকে কল! টেনে আন? সম্ভব 
ন্য। একবার ছোট লাঠি দিষে একবার বড লাঠি দিয়ে, এমনি করে 
নানাভাবে চেষ্টা করে ব্যর্থ হযে শিম্পান্তীটি যেন বসে বসে একটু ভেবে 
নিল। তারপর একটু বাদেই উঠে গিষে লাঠ ছইটি জোড। দিয়ে সে 
অনায়াসে তার কাজ হাসিল করে নিল। শিশম্পাঞ্জীর এবংবিধ কাজটিকে 
নিছক অন্ধ যাস্ত্রিক ক্রিষা বলা চলে কি? কেমন করে হঠাৎ শিশম্পান্তীর 
মাথাম ৭ ফন্দিটুকু খেলে গেল সেটাই আমাদের গবেষণার বিষয়। 
শিম্পাঞ্জীটি প্রথমে কিছুক্ষণ নানাভাবে চেষ্টা করে যখন কৃতকার্য হতে 
পারল না, তখন চুপ করে বসে বসে মনে মনে তার ভুলগুলি বিবেষণ 
করতে শুরু করল। তারপরই শুরু কল মনে মনে বাছুনির কাজ। 
হঠাৎ সঠিক প্রতিক্রিয়াটি তার মনোমুকূরে সমুজ্জবল হযে উদ্ভল। এক্ষেত্রে 


২৬৩ 


ভুল শুধরে শেখার (72191 80৫ 9:10: ) কাজটি পংঘটিত হয়েছে 
লোকচচ্ষর অন্তরালে অর্থাৎ মনে মনে। যেইমাত্র সঠিক প্রতিক্রিয়াটির 
'গন্ধাম মে পেল অমনি উঠে গিয়ে সে তার কাজ হাসিল করে নিল। 
অতএব; কোহ.লারের অন্তদৃতি (115818106) বা 'অগ্রদৃষ্টি (ম০1981806)- 
ও ঠেকে শেখার হুত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা চলতে পারে। তাচ্ছাড়া, 
খর্ণডাইকের প্রস্তাতিবাদ, ফলঙগাতের হ্ৃত্র এবং চর্চাবাদও এস্কলে 
প্রয়োগ করা চলে। তবে, মনের অস্তিত্ব গ্বীকার মা করে এ-ধরমের 
ক্রিয়ার অর্থ বৃঝান সম্ভবপর নয় । 

সমগ্রতাবাদ তত্তে ধীর। বিশ্বাসী তারা বলেন--মাহষের মন কতকগুলো! 
ক্রিয়ার সমক্রিমাত্র। এধরনের ক্রিয়াসমূহ যাহ্ষের দৈহিক এবং পারি- 
পার্থিক বা সামাজিক প্রভাবের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবাধিত হয়। 
যেকোন উদ্দীপনায় ভুল বা শুদ্ধ যে-কোনরূপ সাভা বার বার দিতে 
দিতে মনের ক্রিয়াসমূহে একটা আলোড়নের স্থ্টি হয়। ক্রমে আলোভন- 
জনিত ঢেউসমূহ প্রশমিত ₹তে থাকে । নিশ্চল বারিরাশিতেই তটের 
দৃষ্টাবলী স্পষ্টক্ূপে প্রতিবিদ্ধিত হয়। মনের আলোড়ন থেমে গেলেই 
মনোমুকুরেও সবকিছুই স্পষ্টতর হতে থাকে এবং অবশেষে সমস্ত রহস্যই 
তাতে প্রতিবিদ্বিত হয়। মনের, এই প্রশান্ত অবস্কা কখন কিভাবে 
আসবে বলা কঠিন । অনেক সময় আকশ্মিক 'াবেও মনের ক্রিয়াসমুহ 
স্বির হায়ে পড়ে। এবং তখনই মাহ্গবের কাছে সত্য উত্তাসিত ভয়ে 


ওঠে; যে-কোনরূপ উত্তেজনাই শিশুর মনটিকে নানাভাবে আন্দোলিত 
করে থাকে । এভাবে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা একসঙ্গে এলোমেলো 


ভাবে যতক্ষণ শিশুর যনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে ততক্ষণ শিশুর 
কাছে কোন সত্য প্রতিভাত হতে পারে না। এরপর কোন একসময় 
এলোমেলো 'অভিজ্ঞতাগুলো শিশুর যনে একটি স্পই চিত্র নিয়ে দেখা 
দেয়। তখনই আমরা বলতে পারি শিশু এইবার কিছু জানতে পেরেছে । 
অজানাকে 'দ এইবার জেনেছে । অতএব, অভিজ্ঞতার এই অস্পষ্ট 
চিত্র স্পষ্টর্ূপে দেখ! দেওয়ার নামই শেখা। 

মননশীলতাকে বাদ দিষে শেখার রহস্য তেদ করা সম্ভার নয়। 
তথাকথিত অস্ত্টির বেলায়ও দেখা যায় বাঞ্ছিত প্রাতিক্রিধাটি ,গোপনে 
শিশুর মনের মধ্যে কপ পরিগ্রহ করে। থর্ণডাইকের শেখার ম্ব্রসমৃহও 
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শিক্ষার্থীর ভাল-লাগা মঙগ-লাগার উপর নির্ভরশীল। সুখকর ফল 
লাতের হুত্রটি মনের এবং দেহের অবস্থার সাথে সন্বন্বযুক্ত। শিশুর 
মানসিক অবস্থা পূর্বাছ্ছে না জেনে তাকে কিছু শেখাতে গেলে আশাহুরূপ 
ফললাভ না হবারই সপ্ডাবনা। দেহ ও মনের অবস্থাই উদ্দীপনার সার্থক 
প্রতিক্রিয়াটি নির্দেশ করে দেয়। প্যাভলতের কৃত্রিম প্রতিক্রিয়। স্ষ্টির 
হুত্রটিও মানসিকতা আমদালি না করে ব্যাখ্যা করা চলে না। চর্চার 
উপবই নির্ভর করে উদ্দীপনণর এবং সাড়ার মধ্যে স্কাধী বন্ধন রচিত 
হওয়ার কাজ। আর কাজ করে মনে তৃণ্ডি না এলে পুনরাবৃত্তি প্পৃহ। 
জাগেনা। ঘণ্ট বাজিয়ে কুকুরকে খাবার না দিয়ে খেলার জিনিস দিলে 
বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ায় তাকে অত্যন্ত করান সম্ভব হত কি? অতএব, 
₹ক্ষেপে বলা যেতে পারে- শেখান ব্যাপারটি অনেকাংশেই নির্ভর করে 
যে শিখবে তার মানসিক অবস্থার উপর । বৈজ্ঞানিকগণ ইতর প্রাণী- 
সমুহের উপর পরীক্ষা করে শেখার যে-সব নীতি আবিষ্কার করেছেন 
সেগুলো খাশ্বশিশুকে শেখাবার ব্যাপারেও যথেষ্ট সাহায্য করে সন্দেহ 
নেই; তবে স্মরণ রাখ]! দরকার-_মানবশিশু ইতর প্রাণী বা জড় 
পদার্থের সামিল নয়। কাজেই অন্ধ যান্ত্রিক ক্রিয়াবলে তার জীবনটাকে 
সম্যক ব্যাখ্যা কর! চলবে না। 


শেখার মূলতত্ব 


'অভাব-বোধই প্রধানতঃ জীবের কর্মপ্রেরণা যোগাষ। কতকগুলে 
সাধারণ অভাব ছাড়াও যাস্থষে মান্থাষ পার্থক্যের দরুন অভাবের রকম ও 
মাত্রার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, যুগধর্মও মানুষের অভাবের রকম 
পালটে দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে । আজকালকার 
মানবের যা! না হলে চলে না, আমাদের পূর্বপুরুষদের হয়ত সে ধরনের 
অভাবের কোন বোধই ছিল না। অভাব-বোধ মাহ্ছষের প্রকৃতি বা স্বভাবের 
উপর অনেকখানি নির্ভর করে। তবে সব মান্ুমই একটি বস্তুর কাঙ্গাল । 
মাহৃষ মাত্রই আনন্দ চায়। এই আনন্দের ত্অভাব-বোধু সবারই আছে। 
অতএব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে--জীব আনন্দলাভের বাসনায়ই'জন্ম থেকে 
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সৃত্যু পর্যস্ত কর্ম করে যাচ্ছে। আখেরে আনন্দ পাওয়া যাবে এ বিশ্বাল 
জন্মিয়ে দিতে পারলেই কর্মের প্রেরণা ভিতর থেকেই আসবে । 

শিশু কাদছে। কিসেচায়? সেকিনের অভাব বোধ করছে তা নিজে 
ঠিকভাবে প্রকাশ করতে ন! পারলেও তার প্রাথিত সামগ্রীটি পাব! মাত্রই 
সেআনঙ্গে আত্মহার! হয়ে পড়ে। পরক্ষণেই হয়ত সবকিছু ছুড়ে ফেলে 
আবার কান! জুড়ে দেয়। আবার হয়ত একটা-কিছু পেয়েই কান্না থামিয়ে 
হাসতে গুরু করে দিল। এভাবে লক্ষ্য করলে দেখব ক্ষণে-ক্ষণেই যেন শিশুর 
অভাবের সামগ্রী বদলে যাচ্ছে। এর কারণ, তার সত্যিকারের অভাৰ কি 
ত। নিজেই সে জানে না। শিশুর নিজস্ব প্রকৃতি ব1 স্বভাবই তার অভাবের 
জন্মদাতা । ইচ্ছা অনিচ্ছা, রুচি ও প্রবৃত্তি সব শিশুরই এক নয়। একই 
ধরনের প্রেরণ কারে! কাছে হয়ত বিশেষ উদ্দীপক, আবার কারে! কারো 
কাছে হয়ত নেহাৎ অবাঞ্ছনীয়। সমস্ত শিশুর চাহিদাগুলে। যদি একট! নির্দিষ্ট 
ছকে ফেল। যেত তাহলে শিওদের শেখানর কাজটিও অত্যন্ত সহজ হয়ে 
পড়ত । শিশুর আগ্রহ ও প্রয়োজনের খবর সংগ্রহ করে নিতে পারলে শিগুকে 
অল্প আয়াসেই শেখাল যেত । শিশু শিখতে ন! চাইলে তাকে শেখান একক্সপ 
অসাধ্য । শিশু যাচায় তা পেলেই সে হয় খুশী এবং সমস্ত মনঃপ্রাণ ঢেলে 
তখন সে সেটি জানতে চায় বা বুঝতে চেষ্ঠা করে । যখনই দেখা যাবে শিপু 
কোন বিষয় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করছে তখনই বুঝতে হবে এ বিষয়টি 
জানবার প্রয়োজন তার উপলব্ধ হয়েছে। জানি না-্জানা দরকার 
একথাগুলি তার মনে জেগেছে । জানতে পারলেই সে হবে আনন্দিত, 
পরিতৃপ্ত হবে তার আকাক্ষা। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অভাব-বোধই 
যোগাবে তার শেখার প্রেরণা । অতএব, প্রয়োজনীয় অভাব-বোধ সৃষ্টি 
করাই স্ুশিক্ষকের আসল কাজ | শেখার জন্য আগ্রহান্বিত ( 2000$:589৫ ) 
না হলেও শিশুকে কিছু কিছু শেখান যায় একথা অস্বীকার করার উপায় নেই 
তথাপি শেখার মূলে বাইরের প্রভাবের চাইতেও শিক্ষার্থীর ভিতরের 
কাষনা, অভাব-বোধ, প্রয়োজনীয়তা-বোধ ইত্যার্দি অধিক শক্তিশালী । 
কাজেই, শেখাবার পদ্ধতিসমূহ রচন! করার পূর্বে শিক্ষার্থী শিশুর প্রন্কতিঃ 
রুটি, আগ্রহ ইত্যাদির খবর আগে সংগ্রহ কর] দরকার । শিক্ষকের প্রাথমিক 
কাজ হল ছাত্রের, আগ্রহ, ইচ্ছা, চাহিদা ইত্যাদির সংবাদ পূ্বাহে সংগ্রহ 
করা। ৬৬ধু াস্্রিক উপায়ে শেখান তখনই সম্ভব যখন শিক্ষার্থীর শেখার জন 
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চাহিদা জন্মে যায়। অতএব, শেখার অন্ত আগ্রহ ৃগ্টি করাই 
€ 820059895 ) শেখাবার প্রথম এবং প্রধান ধাপ। 

অভাব-বোধই কর্মের প্রেরণ! যোগায় বটে, কিন্ত কর্মের পদ্ধতি নিব্ূপণ 
করবে অভাবের স্বভাব । কিসের অভাব, এ খবরটি জানতে পারলেই সঠিক 
কর্পথে নে আপনিই অগ্রসর হবে। কাজেই, কিসের অভাব-_এ তথ্যটি 
সর্বাথে শিক্ষাথার কাছে প্প& করে তুলে ধরতে হবে । মানুষের সত্যিকারের 
প্রয়োজন কিসের--তা অধিকাংশ মানুষই ঠিকভাবে ধরে উঠতে পারে ন!। 
অন্ধকারেই সে শুধু খুজে বেড়ায় তার আকাঙ্ক্ষিত সামর্ীটিকে। মানবের 
সত্যিকারের প্রয়োজন ও আকাঙ্ষ! সর্বাথ্ে তার কাছে স্পষ্ট করে তুলে 
ধরতে হবে। যে শিক্ষা আমর! আমাদের বংশধরদের দিতে চাই তা তাদের 
জীবনে কি প্রয়োজনে আসবে সে বিষয়ে তার1 অনেকেই অজ্ঞ । যা শেখাব 
তা দিয়ে তাদের জীবনের কোন্‌ কাজটি সিদ্ধ হবে সে সম্বন্ধে তাদের সঙ্জাগ 
করে তুলতে হবে। তাইত মনীবীর আজকাল বলছেন-_শিক্ষাকে ।দতে 
হবে শিশুর জীবন্প্রবাহে ঢেলে । শিক্ষ! তখনই হবে প্রাণবন্ত যখন সে 
যুক্ত হবে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের সঙ্গে। যে বিবয়বস্তই ছাত্রকে শেখাতে 
হবে তা তার জীবনের কোন্‌ প্রয়োজনে লাগবে সে খবর তাকে পুর্বাছে 
দেয়! দগকার। পড়াণডন। করে পাস-টাস্করে বড় বড় চাকরি করবে, বাড়ী 
হবে, গাড়ি হবে, অনেক টাকা-পয়সা রোজগার হবে এবং সংসারে খুব সুখে- 
স্চ্ছন্দে থাকতে পারবে ইত্যার্দি বলেই ছাত্রছাত্রীদের সচরাচর পড়াগুনায় 
আগ্রহ জন্মাবার একট! অপচেষ্টার আজও বিরাম মেই। কিন্ত, ব্মান' যুগে 
চোখ খুলে আশেপাশে একটু তাকিয়ে দেখলেই তারা দেখতে পায় পাস- 
টাস না| করেও ত বহু লোকে অনেক টাকা রোঙ্গার করছে, সমাজে মান- 
মর্যাদা লাত করছে । তাহলে, পড়াশুনার প্রয়োজনীয়তা-বোধ আর থাকবে 
কিকরে? ভাঁবধ্যৎ জীবনের রঙ্গীন চিত্র শিক্ষার্থীদের সামণে তুলে ধরতে 
পারলে তার! দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগে যাবে । পড়াশুনা করে ক হবে? 
এ প্রশ্নের সঠিক জবাব ন। পেয়ে পেয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াগুনার প্রতি আগ্রহ 
ক্রমে কমে আসছে বলেই মনে হয়। 

কচি শিশু--ক্ষুধা পেলে তার খাবার চাই, ঘুম পেলে যেখানে-সেখানে 
ঘুমিয়ে থাকবে । আত্ীয়-অনাত্বীর জ্ঞান নেই-্য আদর করবে তার 
কাছেই যেতে কোন আপত্তি নেই। এদের আগ্রহের যেন 'অস্ত নেই। 
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'আগ্রহের পরিতৃখ্ি শিগুদের অধিকাংশ কর্মের প্রেরণ যোগায়। গল্প শুনা, 
ছবি দেখ!, সঙ্গী-সাথীদের সাথে খেলাধূলা করা--এসব কাজ শিশুদের প্রিয় । 
এদ্দের কিছু শেখাতে হলে--বিষয়বস্তটি খেলা, গল্প ব। চিত্রের যারফত এদের 
কাছে উপস্থিত করতে হবে। তার] যেন বুঝতে ন! পারে যে, তাদের লেখা- 
পড়া শেখান হচ্ছে । লেখাপড়ার কোন প্রয়োজন তাদের জীবনে নেই কিংবা 
লেখাপড়ার অভাব-বোধও তার্দের নেই। অতএব সে বিষয়ে তাদের 
কোন আগ্রহ না থাকাই ম্বাভাবিক। এছাড়া, মামবশিশ তাদের 
প্রয়োজনীয় অনেক-কিছু শিথে নয় অন্ৃকরণের সাহায্যে, তাদের নিকটতম 
পরিবেশ হতে । নিজেদের গরজে, অস্ককরূণের সাহায্যে যা-কিছু শিশুর] 
শেখে, ভবিষ্যৎ জীবনে তা তার্দের কোন কাজে আসবে কিনা তা৷ তারা 
জানে না অথব! জানবার ক্ষমতাও তাদের পু্ট হয নি। অতএব এ দায়িত্ব 
গ্রহণ করতে হবে শিশুর পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা! ও অপরাপর গুরুজনদের। 
কোন্ট। শিশুর প্রয়োজন, কোনই অপ্রয়োজন-_সে বাছুমির ভার নিতে হবে 
তাদের । বুঝিয়ে তাদের স্থপথে চালিত করার বয়স তাদের হয নি। 
অতএব তাদের শেখার জন্ট স্ষ্টি করে রাখতে হবে সুষ্ঠু পরিবেশ। সে 
পরিবেশ হতে যা-কিছু তার| অস্থকরণ করে শিখবে সবই যেন তাদের ভবিষ্যৎ 
স্যবহার মাজিত করতে সাহায্য রে । এমন-সব জিনিস তাদের পরিবেশ 
হতে সযত্বে সরিয়ে রাখতে হবে যা শিখে ভবিষ্যতে তাদের পাওন! হয় শুধু 
তিরস্কার । মাহৃষ সারাজীবন ধরে যা-কিছু শেখে তার বেশীর ভাগই তার! 
আয়ত্ত করে নেয় তাদের, অপরিণত বয়মেই। £স সময়টিতে মানবশিশুর 
কৌতুহল বা জানবার ইচ্ছা সবচেয়ে প্রবল থাকে। উদ্ধম থাকে তখন 
অফুরন্ত । যেদিন থেকে শিশুর মন বাইরের প্রেরণায় সাডা দিতে আরম্ত 
করে সেদিন থেকেই গুরু হয় তার শেখা । শিশুব বাইরের জগৎ ও ভিতরের 
জগতের মধ্যে আদান-প্রদান তখন থেকেই চলতে থাকে । এই আদান- 
প্রদানের কাজটি শিশুর মনকে কেন্দ্র করেই পরচালিত হয়| গ্রহণ এবং 
বর্জন করার কাজের সাথে সাথেই চলে নির্বাচন বা বাছুনির কাজ। 
প্রাতিপ্রদ বস্তু গ্রহণ এবং বিরক্তিকর বস্ত বর্জন, ভুল বাদ দিয়ে দিয়ে 
গুদ্ধটিকে গ্রহণ ইত্যাদি কাজ শিওমনের সাথে বুঝাপড়া করেই অগ্রসর হয়। 
এই বাছুনির কাক্ষে সহায়তা করাই শিশুকে শেখাবার যুল তত্ব । 

শিপু বড় হয়েছে। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও এখন আর তার খালি নেই। 
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নুতন কিছু করতে হলেই মে এখন তেবে দেখে এতে তার কোন লাভ হবে 
কিনা, জীবনের প্রয়োজনে সেটার মূল্য কতটুকু । এই ষুল্যজ্ঞান জন্মাবার 
পর হতেই শেখাবার পদ্ধতিরও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন অত্যাবশ্যক | লেখ+- 
পড়ায় ভাল হলে সবাই ভাল বলে, আদর করে, পুরস্কার দেয় আর 
অন্থথায় যেলে শুধু তিরস্কার, অবজ্ঞাঃ অনাদর ইত্যাদি-_এ-ধরনের উদ্ভেজন। 
যুগিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়গুনায় কতট! আগ্রহান্থিত করা যায় সেইটাই 
ভাববার বিষয়। 'জীবনে মূল্যবোধ তাদের জাগ্রত হয়েছে। প্রতিটি 
কাজের বিচারই এখন তার। প্রয়োজনের মাপকাঠি দিয়ে করতে চায়: 
কাজেই, এ অবস্থায় তাদের শোর আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে, বিষয়বস্তব 
প্রয়োজন বা মূল্যবোধ তাদের কাছে ম্প্ট করে তুলে ধরতে হবে। 
ক্ষেত্র-তস্ব মতবাদটি ( দ619 ৭:9০: ) এ বিমষে যথেই আলোক 
সম্পাত করেছে । এ তত্ব-_শেখাকে- প্রয়োজন, পরিবেশ ব! ক্ষেত্রের সঙ্গে 
একযোগে ভাবতে নির্দেশ দিচ্ছে। শেখার সাথে শিক্ষার্থীর ইচ্ছার 
যেখানে সঙ্গতি নেই সেখানে শেখাবার সমস্ত চেষ্টাই প্রায় 
পগুশ্রমে পর্যবসিত হয় । শিক্ষার্থী যখন বুঝবে যে, জীবনের প্রয়োজনেই 
তার শেখার দরকার তখন আপন চেষ্টায় আগ্রহের সঙ্গে সে শিখতে চেষ্! 
করবে। অতএব, শিক্ষার বিষয়বস্তুসমূহ জীবনের প্রয়োজনের সাথে এক্য 
রেখে নির্ধারিত করতে হবে। যদি কোন কাজেই না লাগল তা”হলে 
এগুলে। শিখব কেন 1-_-এ প্রশ্থের সত্তর ছেলেমেয়ের দাবি করতে পারে। 

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তারতম্য আছে এবং তা থাকবেও চিরকাল। 
কাজেই, একই ধরনে শিক্ষা দিয়ে সবার কাছ থেকে একইন্ধপ প্রতিক্রিয়া 
আমর! আশ! করতে পারি না । একটি শ্রেণীতে পাঠদান শেষ করে 
দেখ। গেল--কয়েকটি ছাত্র বিশেষ-কিছুই শিখতে পারে নি। তখনই 
তাদের তিরস্কার করে নিরৎপাহ কর] সমীচীন নয। শেখাতে হলে 
শিক্ষার্থীকে কখনো নিরুৎসাহ করতে নেই। সবাই শিখতে পেরেছে তুমিও 
চেষ্টা করনে পারবে-এ ভরসা! তাকে দিতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই 
পারবে--এই বলে শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দিতে হবে। এ-ধরনের উৎসাহ- 
বাণী (17709200155 ) শুনিয়ে শুনিয়ে নিজের শক্তিতে যেন তার কোনদিন 
কোন সন্দেহ না জাগে সে বিবয়ে বিশেষ সাবধান থাকুতে হবে। সে 
যে অক্ষম--এ ধারণ যেন কখনো কোন শিক্ষার্থীর মনে স্বান গলা পাষ। 
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চেষ্টা করে করে বিফলতা ববণ করতে হলেও সে যেন মুষড়ে না পড়ে 
সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন ব্যবহার কোন শিক্ষার্থীর 
সঙ্গে করা উচিত ময় যাতে সে মনে করার সুযোগ পার যে শ্রেণীকক্ষের 
অপরাপব ছাত্রছাত্রী হতে সে নিকষ । অতএব* বিবযবস্ত ও পাঠদান- 
পদ্ধতি প্রয়োক্তন মত পরিবর্তন করাই যুক্তিসঙ্গত। মোট কথা, যা! শেখাতে 
হবে সেটা শিক্ষার্থীর শক্তির পরিধির মধ্যে থাকা দরকার এবং সে বিষয়. 
বন্তর প্রয়োজনীয়তা-বোধও তার মধ্যে জাগাতে হবে। যা শিখবে 
সে সম্বন্ধে যেন শিক্ষার্থীর মনে কোন খটকা না থাকে । সেযদি একবার 
বুঝতে পারে যে, এসব শেখ! তার জীবনের প্রয়োজনেই দরকার, তা”হলে 
শিখবার জন্গ তার মিজেরই আগ্রহ জাগবে । তখন আর পদ্ধতি নিয়ে 
মাথ! ঘামাতে হবে না, এবং শেখাবার কাক্টিও তখন হয়ে পড়বে অতি 
সহজ ও সরল। শিক্ষার্থী যখন হদয়জম করবে--এ জগতে টিকে থাকতে 
হলে তাকে কিছু-না-কিছু শিক্ষা করতেই হবে, তখন থেকেই শুরু হবে 
তাঁর সত্যিকারের শেখার কাজ। 
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॥ যোল ॥ 
পাানের কৌশজ 


(7:9801212£ 109৮1099 ) 


পাঠদান-কাজটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে পাঠদানের প্রচলিত 
কৌশলমমূছের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাক] প্রয়োজন। 
কৌশলসমৃহ শুধু আরত্ত কণ্পে নিলেই চলবে না, কোন্‌ কৌশলটির 
সাহায্যে আমর! কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চাই সে সম্বন্ধে একট সুস্প 
ধারণ থাক। অত্যাবশ্যক | 

পাঠদানের কৌশলসমূহ মোটামুটি নিযন্ধপ__বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রদদীপন, 
প্রশ্ন ও উত্তর, পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা, সারাংশ গঠন ও 
সারমর্ম লিপিবন্ধকরণ, ও পরীক্ষ। 

(1) বর্ণনা- শিক্ষাদানের এ কৌশলট্রই সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ কর! 
হয়ে থাকে। বই নিয়ে শ্রেণীকক্ষে একটান। পড়ে যাওয়াকে বর্ণনা বলা 
যায় না। পড়াটি জীবস্ত ও চিত্তাকর্ষক না হলে বর্ণনার উদ্দেশ্ট ব্যর্থ হয়ে 
যায়। এমন ভাবে পাঠ করতে হবে যাতে শিক্ষনীয় পাঠট ছাত্রছাত্রীর 
মানস-পটে জলস্ত চিত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পাঠের ভঙ্গীটি 
এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহজেই সেদিকে আকৃষ্ট হয়। 
বর্ণনার সাথে বক্তার অন্তরের যোগ না থাকলে শ্রোতার অন্তর স্পর্শ কর! 
যায় না। বর্ণনা দিতে গিয়ে ভাবাবেগে পাঠের নির্দিষ্ট লক্ষ্য যেন ভর 
না হয় সেদিকেও সজাগ থাক! দরকার । তাশ্ছাড়া বর্ণনার ফাকে ফাকে 
ব্যাখ্যা, প্রদীপন, প্রশ্ন করে উত্তর আদায়--এসবের সাহায্য নিতে যেন 
ভুল নাহয়। যোটের উপর, বর্ণনাটি ছাত্রছাত্রীর হদযগ্রাহী করে তোলার 
সব রকম প্রচেষ্টাই যেন বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে চলে । 

বর্ণনাটি ঘদয়গ্রাহী করতে হলে নিয়লিখিত কয়েকটি, বিষয্রর প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখ! দরকার-_ | 
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(১) হুম্পই ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ। 

(২) ভাব সবল ও ভাব শিক্ষার্থীর উপলন্ধিযোগ্য । 

(৩) বৈচিত্র্পূর্ণ । 

(৪) বর্ণনার ফাকে ফাকে প্রদদীপন | 

(8) সংক্ষিপ্ত ও মর্মম্প্শী | 

প্রায় সকল বিষয়ের পাঠদ্ধানকালেই কম-বেশী বর্ণনার সাহায্য নিতে 
হয়। বিশেষ করে, ইতিহাস, লমাজবিদ্ভা ইত্যা্দির পাঠ দিতে বর্ণনাকেই 
প্রাধান্ত দেওয়! হয়ে থাকে । অতএব শিক্ষক মাত্রেরই বর্ণনা! দেবার কৌশলটি 
আয়ত্ত থাক! দরকার । অনেক সময দেখ! যায়, শিক্ষক মহাশয় বেশ নাটকীয় 
ভঙ্গীতে বর্ণন! দিয়ে গেলেন এক ঘণ্টা ধরে, কিন্ত প্রয়োজনীয় ব| গুরুত্বপূর্ণ 
অংশের দিকে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণের ব্যবস্থার অভাবে সমস্ত শ্রমই 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হন। একটানা! একঘেয়ে বণনা ছেলের! কখনে। পছন্দ 
করে না। এ-ধরনের বর্ণনা শিক্ষার্থীদের মনে কোন দাগ কাটতে পারে না। 
পাঠের বিষয়বস্তর প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্ণনার সাথে সাথে মানচিত্র, ব্্যাকবোর্ড, 
নানাবিধ সাজসরঞ্জাম এবং নান! ধরনের উপমার সাহায্যে বর্ণনাটিকে 
বৈচিত্র্যময় ও প্রাণবস্ত করে রাখতে হবে । 

(1) ব্যাখ্যা-শব্দের পরিবর্তে শব্দ কিংবা বাক্যের পরিবর্তে বাক্য 
ব্যবহারই ব্যাখ্যাব শেষ কথা নয় । আকাশ অর্থ অন্বর। বায়ু অর্থ মারুত, 
জল অর্থ উদ্ক-_-এভাবে শব্দের পরিবর্তে আরে! কঠিন শঙ্চ ব্যবহার করে 
ব্যাখ্যা করার চেষ্টা! পণ্ডএমেরই নামাস্তর | ব্যাখ্যার মূল উদ্দেশ্য বাক্যের 
অন্তর্গত তাবটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজ করে তুলে ধর!। পাঠ্যাংশের ভাষা! 
খুব কঠিন হলে ভাষাটিকে সরল করা পূর্বাহে প্রয়োজন । তারপর, প্রয়োজন- 
বোধে তুলন! দিয়ে ভাবটিকে শিক্ষাথাদের গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করতে 
হবে। ভাবটি ভালভাবে গ্রহণযোগ্য করতে হলে অনেক সময় উদ্দাহরণ 
এবং পরীক্ষারও প্রযোজন হতে পারে । মোটের উপর, ব্যাখ্যার আসল 
উদ্দেশ্য হল-_বর্ণনাকালে পাঠের যে সমস্ত অংশের অস্তনিহিত ভাবটুকু 
শিক্ষার্থীদের নিকট একটু দুঝ্ধহ বলে প্রতীয়মান হবে সেইসব অংশের 
বিশ্লেষণ করে ভাবটি তাদের গ্রহণ করতে সাহায্য কর1। 

(1) প্রর্দীপন- প্রদীপন অর্থ উজ্জ্বল করণ। পাঠ্যাংশটুকু উজ্জল 
করে ছাত্রছাত্রীদের সামনে ধরার নামই প্রদীপন। নুতন কোন বিষয়ের 
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পাঠক্দানকালে প্রদ্দীপনের সাহায্য একাম্ব প্রয়োজন । যে বিষয়টি শি 
জানে না, কোনদিন সে বিষয়ে কিছু গুনেওনি, সে বিষয়ে শিশুকে শিক্ষা দিতে 
হলে ততৎতুল্য ব তৎসর্দশ কোন বস্ত বা বিষয়ের যারফত শিক্ষককে অগ্রসর 
হতে হবে। এক কথায়, জানার ভিতর দিয়েই অজানার সন্ধান দিতে হবে। 
জটিল বিষয়ের জ্ঞানদান করতে হলে সরল বিষয় ধরেই অগ্রসর হতে হয়। 
শিগুর পূর্বাঞ্ছিত জ্ঞানভা্ারের সুত্র ধরেই নুতন জ্ঞান পরিবেশন করতে 
হয়। যন্বন্বহীন অসংলগ্ন কতকগুলে! জ্ঞান শিশুর জ্ঞানতাপ্ডারে সঞ্চিত হলেই 
শিশুকে জ্ঞানী বলা যার না। তাছাড়া পূর্বাজিত জ্ঞানের সাথে সম্পর্ক- 
বিহীন নুতন জ্ঞান শিশুর স্বতিতে অধিককাল স্থায়ীও হয় না। নুতন- 
কিছু শেখাবার মূল কৌশলই হল পুরাতনের সাথে নৃতনকে গেঁথে দেওয়া । 
ব্যাপক অর্থে এ কৌশলটিকে প্রদদীপন বলা চলে । 

শিশু সাধারণতঃ তার দর্শন ও শ্রবণ ইঞ্জিয়ের যারফতই জান আহরণ 
কবে। জ্ঞান আহরণে এ-ছুটি ইন্দট্রিয়ই বিশেষ কার্যকরী । এ-ছুটি ইন্দ্ি়কে 
পৃথক পৃথক, সম্ভবস্থলে বুগপৎ কাজে লাগানই প্রদীপনের আসল উদ্দেশ্য | 

বাস্তধ শ্রদীপনের সাহায্যে দর্শন ইন্ত্রিয়টিকে কাজে লাগান যায়। 
নানারূপ বস্ত' নান! বর্ণের চিত্র, মানচিত্র নকৃশ! ইত্যাদি এবং যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে নানারূপ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করে শিশুর দর্শন ইন্দ্রিয়ের 
মারফত শিশুকে নৃতন জ্ঞান আহরণে সাহাখ্যি কর! প্র্দীপনের একটি অঙ্গ। 
বাঁণিত বিষয়ের বাস্তব রূপ পরিদর্শন কর। অথবা! আদর্শ বা মডেল তৈরি 
করে শিশুদের সম্মুখে স্থাপন কবেও অনেক সময় প্রদীপনের ব্যবস্থা কর] 
যেতে পানে ॥ 

শিশুর শ্রবণ ইন্দ্রিরকে কাজে লাগাতে হলে বাচনিক প্রদীপনের 
সাহায্য নিতে হয়। নান! রকম উদাহরণ, গল্পঃ উপমা ইত্যাদির সাহায্যে 
প্রদীপনের কাজ চালান যায়। কোন বিমূর্ত (&৪৬:৪৯০%) বিষয়ের বর্ণন! 
দেবার সময় শিক্ষক মহাশয় যদি একটি গল্পের মারফত বিষয়টি পরিবেশন 


করেন, তা"হলে গল্প শোনার উৎ্লাহে ছেলেমেয়ের! বিমূর্ত বিষয়টি 
চেষ্টা করবে। কোন নুতন বস্ত বা ঘটন। ম্বতঃই শিশুদের মনকে আকৃষ্ট 


করে। ঘটনাটি জানবার জন্য অত্যস্ত আগ্রহ জন্মে । তাই শিণড তার পুরাতন 
জ্ঞানের সাথে নৃতনকে গেঁথে তুলতে নিজেই চেষ্টা করে। বাচনিক প্রদীপন 
কার্যকরী করতে হলে বলবার ভাষ। ও তঙ্গী আকর্ষণীয় হও়্া দরকার । 
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বণ ও দর্শন ইন্দ্রিয় এ-্ছুটিকে একসঙ্গে কাজে লাগাতে হলে ব্র্যাক- 
বোর্ডের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা উত্তম | ব্র্যাকবোর্ডের ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি 
জআ্ঞতব্য বিষয় নিয়ে উল্লেখ করা গেল-- 

(১) ব্র্যাকবোর্ডটি শ্রেধীকক্ষে এমন ভাবে স্বাপন করতে হবে যাতে 
প্রত্যেকটি ছাত্র বোর্ডের লেখ! জ্পষ্ট দেখতে পায় । শিক্ষক মহাশয় লিখবার 
সময় এমন স্বানে দাড়াবেন যেন কারে। দেখতে কোন অস্থবিধ। মা হয়। 

(২) ব্র্যাকবোডে'র লেখ। খুব স্প্ এবং সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই। 

(৩) একটি বিষয় সম্পর্কে লেখ শেষ হয়ে গেলে অপর অংশ লিখবার 
আগে পূর্বের লিখিত অংশটি পরিষ্কার করে মুছে ফেলতে হবে। নচেৎ 
ছাত্রদের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট ভতে পারে । 

(৪) লেখাটি যেন নিভু হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে । 

(৫) শিক্ষক যহাশয় ব্যাকৰোর্ডে লিখতে থাক কালীন শ্রেণীকক্ষের 
শৃঙ্খল! বজান্ব রাখতে হলে শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরাও যেন 
নিজ নিজ খাতায় লেখে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে হবে । 

(৬) একটানা! না লিখে, বানিক লিখে এক একবার ছাত্রের কি 
করে না করে দেখে নেওয়! দরকার । 

(৭) একটি বিষয় ছেলের! ভালরূপ ঘদয়ঙগম না কর। পর্যস্ত অপর 
বিষয় ব্র্যাকবোর্ডে লিখতে গেলে' ছাত্রদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হবার 
পক্ষে বাধা জন্মাবে। 

প্রেণীকক্ষে পাঠদানকালে মাঝে মাঝে ছাত্রদের বোর্ডে পাঠান হলে, 
তাদের সাহস ও উৎসাহ বেড়ে যায়। হয়ত একটি ছেলে মুখে ভাল উত্তর 
করতে পারে, কিন্ত লিখতে দিলেই ভুল করে ফেলে । এমন ছেলেকে বোর্ডে 
পাঠান হলে, ভুল লিখে সহপাঠীদের কাছে লজ্জ! পেতে হবে এ ভয়ে নিজের 
গরজেই সে পড়া তৈরি করতে চেষ্টা করে। ব্ল্যাকবোর্ডের লেখ। দেখে 
দেখেও অনেক সময় ছেলেদের সাধারণ কতকগুলে! ভূল সংশোধিত হয়ে 
যায়। পাঠের সারাংশ বোর্ডে লেখা হলে তা দেখে দেখেও ছেলেরা 
অনেক কখ| যনে রাখতে পারে । এভাবে প্রদদীপনের কাজে ব্ল্যাকবোর্ডের 

ব্যবহার বিশেষ কার্যকরী হয়। 

এছাড়াও বর্তমানে প্রদীপনের উদ্দেশ্যে নানা রকম ঠা 
$198এর প্রচলন হুয়ছে। 
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৫) প্রশ্ন ও উত্তর-_পাঠদানকালে ছেলেদের সর্বদা সক্রিয় 
রাখার ব্যবস্থা না থাকলে কাজটি অনেক সময়ই একতরফা হয়ে যায়। 
ছেলের! নিক্রিয় শ্রোতার ভূমিক! গ্রহণ করে বসে থাকলে শিক্ষক মহাশয়ের 
শ্রম প্রায় সম্পূর্ণই ব্যর্থ হবার সম্াবন1। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সক্রিষ 
রাখার জঙন্ক পড়াবার মাঝে মাঝে নান পরনের প্রশ্ন করে করে তার্দের কাছ 
থেকে উত্তর আদাষেব চেষ্টা করতে হয়। প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে 
শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা বজাষ রাখারও অনেক সুবিধা হয়। ছাত্রদের মণটিকে 
সর্বদা পাঠগ্রহণে উন্মুখ বাখতে হলে প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্য 'একাস্ত 
আবশ্যক | প্রশ্ন করে কবে উত্তর আদায়ের চেষ্ট) কর! হলে ছেলের! পাঠ- 
অনুসরণে সর্বদা সজাগ থাকে । প্রশ্ন করে অনেক সময ছাত্রছাত্রীদের 
খানিক খানিক চিন্তা কবার অভ্যাসও কবান যায । এছাডা, প্রশ্ন করে 
পঠন-পদ্ধতি কিন্ধপ কার্যকরী হচ্ছে তা'ও পরীক্ষা করে প্রয়োজন মত 
পরিবর্তনও কর] চলে। প্রশ্ন করে করে ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞান 
প্রয়োগের মুযোগও দেওষা যেতে পারে । 

প্রশ্ন কএ। এবং উদ্ভব আদায় করারও একটা কৌশল আছে। প্রশ্ন 
করার কৌশলটি শিক্ষা-সাপেক্ষ। প্রশ্নকর্তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব না থাকলে 
সযযষত কার্মকরী প্রশ্ন কর অনেক সময়ই সম্ভব হয়ে ওঠে না। এছাভা, 
ছাত্রছাত্রীদের প্রন্কৃতি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞটন ন। থাকলে, কিংবা যনের ভাব 
সহজ ভাষায় ব্যক্ত করার ক্ষমতা! না থাকলে দক্ষতার সাথে প্রশ্ন কর সম্ভবপর 
হয় না। প্রশ্ন একটা করলেই হয় না। অসংলগ্র, অবান্তর প্রশ্ন সূর্বথা 
বর্মনীয়। চিস্তার খোরাক নেই এমন কোন প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের না করাই 
ভাল। প্রশ্নটি শুনে একটু ভেবে উত্তর দিলে ছাত্রছাত্রীদের টিস্তার উৎকর্ষ 
বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই। প্রপ্রটি যেন দ্ধর্থব্যগ্রক না হয়। তাছাড়া, 
উত্তরটি যেন খুব লম্বা কিংবা অতি সংক্ষিপ্ত (অর্থাৎ শুধু হাঁ বা না বলেই 
চালিধে দেওয। যায়) না হয দেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে । কোন নির্দিষ্ট 
ছেলে কিংব। মেয়েকে লক্ষ্য কৰে শ্রেণীকক্ষে কোন প্রশ্ন কব! সঙ্গত নয়। 
প্রশ্রগুলে! শ্রেণীকক্ষে সবার মব্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। পাঠের সাথে 
সম্পর্কশূন্ত কোন প্রশ্ন শ্রেণীকক্ষে উত্থাপন না কবাই ভাল । তাতে শিক্ষার্থীদের 
চিন্তার ধার। হয়ত ভিন্ন খাত ধরে চলতে শুরু করতে পারে । মোট কথা, 
প্রশ্নগুলে। পাঠদান-পদ্ধতিকে সাহায্য করছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে 
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ববে। প্রশ্থও পাঠদানের একটি কৌশল মাত্র। উদ্দেশ্টের মাপকাঠি দিয়ে 
প্রশ্নসমৃহকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। যথা, 
শিক্ষামূলক প্রশ্্ (1155801008 ৫5688:০08 ), পরীক্ষামূলক প্রশ্জ 
(101986008 095869709 )১ এবং শাসনমুলক প্রশ্ন (1018০201129) 
00686107095 )। 

শিক্ষামূলক প্রশ্ত্র-_-এ ধরনের প্রশ্নের উদ্দেস্ট ছাত্রছাত্রীদের নৃতন 
নুতন তথ্য আবিফ্ষারে সহায়তা কর] । প্রপ্নগুলো৷ এমনভাবে উথাপন 
করতে হবে যাতে, ছাত্রছাত্রীরা কোন্‌ পথ ধরে অগ্রসর হতে পারে তার 
একট! ইজিত পেতে পারে । পথ ধরিয়ে দিলে, তখন আপন চেষ্টায়ই তার! 
সত্য আবিষ্কারে সক্ষম হবে। মোট কথা; এ ধরনের প্রশ্রের সমাধান 
করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের বিচার শক্তি পরিপুষ্টি লাভ করবে, এবং বর্ণিত 
বিষয়সমূহের কার্ধকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করবে। প্ররশ্টি 
এমন হবে, যা শুনেই শি সঠিক পথে চিন্তা করতে প্রবৃত্ত হবে। যেমন, 
খানিক বর্ণন৷ দিয়ে পরের অংশটুকু অহ্থমান করতে বলা, গল্পের খানিক 
বলে পরে কি হল জিজ্ঞেস করা । এভাবে প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের 
সত্য উদ্ঘাটনে আগ্রহ জাগানই শিক্ষামূলক প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্ট। 

জ্ঞানিশ্রে্ঠ সক্রেটিস শুধু প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যেই নীতিমূলক শিক্ষ! 
দান করতেন। প্রশ্ন করে করে' ছেলেকে তার জ্ঞাত বিষয় হতে নূতন 
নুতন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করতেন। এ পদ্ধতিকে সংক্রেটিস-পদ্ধতি 
বল +হয়। এ পদ্ধতিতে উত্তর-নির্দেশক প্রশ্থের ( 1.80778 01599609509 ) 
সাহায্যে কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের সিদ্ধান্তে নিয়ে যাওয়া যায়, তার একটি 
নমুন) দেখানো গেল-_ 

প্রশ্নর--এ বইখানা কার? 

উত্তর--আমার | 

প্রথ্--তোমার কেষন করে হল? 

উত্তর--আমার বাব! আমায় কিনে দিয়েছিলেন। 

প্রশ্থ-_তোমাকে না বলে অপর কেহ বইখান! নিতে পারে কি? 

উত্তর--ন1॥ 

প্রশ্ন--যদি না বলে নিয়ে যায়, তা"হলে কাজটি কেমন হবে ? 

উত্তর-চঅস্তায় বে । 
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প্রশ্ন--ন৷ বলে অপরের জিনিস নেওয়াকে কি বলে ? 

উদ্তর--চুরি করা বলে। 

প্রশ্ন--তা"হলে চুরি করাকে কিন্ধপ কাজ বলবে? 

উদ্ভর--অন্তায় কাজ বলব । 

এ পদ্ধতিতে কেবল প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীর কাছ থেকেই 
প্রকৃত উত্তর আদায় কর] সম্ভব হয়। উপরের দৃষ্টান্তে চুরি করা যে অন্ায় 
কাজ একথা শিক্ষক মহাশয়কে বলে দিতে হল ন1। শিক্ষার্থী নিজেই ঠিক 
উত্তরটি দিতে সক্ষম হল। 

শিক্ষাদানের বিভিন্ন কৌশলগুলোর মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তর” এই কৌশলটি 
অতিশর কার্যকরী । কেবল প্রশ্নের সাহায্যেই ছাত্রছাত্রীদের কোন একটি 
বিষয় শেখার জন্ত উম্ুখ করে তোলা যায়। এবং এই উন্মুখতা অর্থাৎ 
জানবার জ্ স্পৃহাকে কাজে লাগাতে পারলেই শিক্ষার কাক অনেক সহজ 
হয়ে পড়ে । শেখার জন্য সবার আগে দরকার শিক্ষার্থীর শেখার জন্ত আগ্রহ 
(71085 ) সৃষ্টি করা এবং এই আগ্রহ স্থষ্টি করতে হলে শিক্ষার্থীকে নির্বাক 
শ্রোতার আসনে না! বসিয়ে তাকে ভাববার স্থযোগ দিতে হবে। 


পরীক্ষামূলক প্রশ্ন- প্রশ্ন করে ছাত্রছাত্রীদের লকজ্ঞান যেমন পরীক্ষা 
কর] যাষ, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তার! পাঠে মনোযোগ দিচ্ছে কিনা তা?ও 
বুঝবার সুবিধা হয়। পাঠ শুরু করবার আগে কয়েকটি প্রশ্র কবে ছেন্বেদের 
যনটিকে প্রস্তুত করে নিতে হবে। তারপর পাঠদানের মাঝে মাঝে 
দু-একটি প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া দরকার ছেলেরা পাঠাটি ঠিকমত অস্থসরণ 
করছে কিনা । একতরফা বর্ণন! দিয়ে গেলে ছেলের! কিছু বুঝছে কিনা তা 
পরীক্ষ। করার সুবিধ! হয় না। কাজেই মাঝে মাঝে প্রপ্র করে তার উত্তর 
থেকে বুঝে নেওয়া দরকার এভাবে পড়িয়ে গেলে ছেলের! লাভবান হবে 
কিনা । এই পরীক্ষামূলক প্রশ্নগুলো! বিশেষ ভেবেচিন্তে করতে হবে। 
কারণ, প্রশ্রগলো অসংলগ্ন হলে হঠাৎ খটকা লেগে ছেলেদের চিস্তাশ্নোতে 
ছেদ পড়ে যেতে পারে । ছু-একটি প্রশ্ন করে যদি বুঝ! যায় বিষয়টি ছেলেরা 
ঠিকমত ধরে উঠতে পারছে না, তাহলে পভাবার পদ্ধতি প্রয়োজন মত 
বদলে নিতে হয়, যাতে ছেলের! অনায়াসে পাঠ অহুসরণ করতে পারে। 
পাঠদান শেষ করে শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করার পূর্বে শিক্ষক মহাশয় কয়েকটি 
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প্রশ্নের সাহাষ্যে পরীক্ষা করে নেবেন পাঠদান কতটুকু কার্যকরী হয়েছে । 
তাগ্ছাড়া সমস্ত পাঠের ষারমর্মটুকু প্রশ্নের সাহায্যে আলোচনা করে নিলে 
ছেলেদের সে অংশটুকু স্মরণ করে রাখতে বিশেষ আ্ববিধা হবে। পাঠের 
সারাংশটুকু প্রশ্ন করে করে ছেলেদের কাছ থেকে আদায় করে নেবার চেষ্টা 
কর] হলেই শ্রেণীপঠন সার্থক হয়। 

শাসনমুলক প্রশ্ন--পড়াতে পড়াতে যদি দেখ! যায় কোন ছাত্র 
মোটেই মনোযোগ দিচ্ছে নাঃ তখনই তাকে পাঠের বিবয়বন্ত সম্পকে একটি 
প্রশ্ন কবতে হবে। প্রশ্নের উত্তর যথাযথ দিতে না পারলে সে নিজেই 
লজ্জিত হবে এবং ভবিষ্যতে আর অমনোযোগী হবে না। শ্রেণীর অপরাপর 
ছেলেরাও বুঝতে পারবে পাঠে অমনোযোগী হলে শিক্ষক মহাশয এভাবে 
প্রশ্ন করলে সহপাঠীদের কাছে লজ্জা! পেতে হবে। অর্থাৎ একভনকে প্রশ্ন 
কর! হলে শ্রেণীর অপব সবার দৃষ্কিই সেদিকে আকৃষ্ট হবে এবং অমনোযোগী 
ছেলেটিব অসহায় অবস্থা তাদেরও ভবিষ্যতের জন্য হুশিয়ার কবে দেবে । 
মাঝে মাঝে দেখা যায়--ছু-একটি ছেলে পড়ায় মন দিচ্ছে না, কারণ 
শিক্ষক মহাশয় ষ! বলে যাচ্ছেন এসব ত তার্দের জান জিনিস। এসব ক্ষেত্রে 
উক্ ছেলেদের একটু কঠিন'তব একটি প্রশ্ন কবে বৃঝতে দিতে হবে যে তার 
জ্ঞানের পরিধি খুব বিস্তৃত নয়, আরও অনেক-কিছু জানতে বাকা। 
এছাডা, যখন দেখা যাবে শিক্ষক মহাশয বোর্ডে লিখছেন এধং এ অবসরে 
শ্রেণীতে একটু গোলমটল শুরু হয়েছে, তখন সমস্ত শ্রেণীকে লক্ষ্য করে 
একটি প্রশ্ন করে বসলে সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হবে । এবং গোলমালও 
সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হযে যাবে । এ ধরনের প্রশ্নকেই শৃঙ্খলামুলক প্রশ্ন বলা হয়। 

প্রশ্ন কৰা যেমন একটি কৌশল, উত্তর আদায় করারও তেমনি কয়েকটি 
নিয় আছে। যথা-_ 

(ক) সামান্ত ত্রুটির জন্প কোন উত্তরকে একেবারে উপেক্ষা! করতে 
নেই। উত্তর বলার সমষ ছেলেটি ভাবাবেগে হয়ত নিজের কথ্য ভাষাই 
ব্যবহার করে যাচ্ছে! তখন তাকে বাধ! দিতে নেই। তাকে নিরুৎসাহ 
করলে ভবিষ্যতে উত্তর দেবার জন্ত সে আর কখনে! দীড়াতে তেমন সাহস 
পাবে না। এভাবে সাহস হারিষে ক্রমশঃ পাঠে সে অমনোধোগী হতে 
থাকবে 1 প্রপ্থট জিজ্ঞেস করে যাকে উত্তর বলতে নির্দেশ কল্প! হল সে 
উঠে দাড়িয়ে বলতে আরভ করলে তাকে উৎসাহ দিয়ে, দরকার-বোধে 
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এ্ফটু-আধটু সাহায্য করেও উত্তরটি তার কাছ থেকেই আদায় করে নেওয়ার" 
চেষ্টা করাই সঙ্গত । 

(খে) পর পর কয়েকটি ছাত্রই যদি ভূল উত্তর দিতে থাকে, তা”হল্সে 
বুঝতে হযে পড়াবার মধ্যেই কোথাও ক্রটি রয়ে গেছে অথব! ছেলেদের 
উপযুক্ত করে পাঠটি পরিবেশন করা হয় নি। এ অবস্থা উত্বর আধায়ের 
জন্য কখনো! জেদ কব! সঙ্গত নয। বরং পুনরায় পড়াটি বুঝিয়ে দেবার চেষ্ট। 
করাই উচিত। প্রশ্নটি করেই উত্তরদাতাকে একটু ভাববার সময় না দিয়ে 
পবমুহুর্তেই প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি কর] যুক্তিযুক্ত নয়। উত্তরের জন্ত এভাবে 
অসহিষুণত। প্রকাশ কর! শিক্ষকের অশ্চিত। 

(গ) প্রশ্ব কবেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা অযৌক্তিক । 
উত্তরদা'তাকে নিজেব উপর নির্ভর করাব সুযোগ দিতে হবে । এজন্ঠ, 
শ্রেণীকক্ষের অপর কোন ছোলে যদি উত্তরদানে কোন প্রকার সাহায্য 
করতে প্রয়াস পায়, তাস্তানে অচিরে তা বন্ধ করতে হবে । ছাত্রছাত্রীর! 
যাতে স্বাধীন ভাবে নিক্ত নিষ্ বক্তব্য বলবাণ সুযোগ পায় সেরূপ একটি 
আবতাওষার স্প্ি করতে ভবে। নচেৎ তাদের জ্রানের নিভূ্ল পরিমাপ 
কোন কালেই সম্ভব হবে না। ছাত্রছাত্রীদের প্রদত্ত উত্তর সরাসরি 
অহ্থমোদন বা অগ্রাহ্য ন! কবে ববং শিক্ষক নিজে শুদ্ধ উত্তরটি স্পষ্ট ভাবে 
আবৃত্তি কবে শ্রণীকক্ষেব সবাইকে শুনিয়ে দিবেন । এমন কোন স্বযোগ 
উপস্থিত ভতে দিতে নেই, যাতে অশুদ্ধ উত্তর শুনে তাকে বলেঞ্কদাচ 
তাদের ভ্রম হয। অশুদ্ধ উত্তব বলতে শ্ররু করাব সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষক 
মহাশষ নিজেই শুদ্ধ উত্তরটি আবৃত্তি করে যাবেন। 

(*) পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা-_শিক্ষাদানের এ কৌশলটি 
ছাত্রছাত্রীদের স্থৃতিশঞ্িকে যথে& সাহায্য কবে। পাঠ্যাংশেব গুরুত্বপূর্ণ 
বিশেষ বিশেষ অংশগুলে! বর্ণনা করবার সমষই পুনরাবৃত্তি কর। সঙ্গত। 
একটি বিধয বার বাব আবৃত্তি কবে কিংবা অপবেব আবৃত্তি শ্রবণ করেও 
অনেক সময সে বিষযটি স্মরণ রাখ। যায । কাজেই, পাঠদানকামল শিক্ষকের 
নিজের অথব। প্রশ্ন করে ছাত্রদের দিয়ে জটিল অংশটুকু পুনরাবৃত্তির ব্যবস্থা 
কর! বিশেষ প্রয়োজন । 

পুনরালোচনা বা চর্চাও স্মতিশক্িকে বিশেষ সাহায্য করে। কথায় 
বলে--অনভ্যাসে বিদ্তান্বাস। কোন বিষষ শিক্ষা করার পর কিছুকাল যদি 
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'সে বিষয়টির কোন চর্চা না কর! হয়, তা+হলে ক্রমেসে বিষয়টি শ্বৃতির তাগার 
থেকে নু হয়ে যাবে । এ-কারণেই লন জ্ঞান্টিকে মাঝে মাঝে বালান 
জরকার । প্রতিদিন পাঠ শুরু কবার পূর্বে, বিগত দিনের পাঠটুকু 
স্থাত্রছাত্রীদের কতটুকু স্বরণ আছে তা! পরীক্ষা করার নিষিত্ত কয়েকটি প্রশ্ন 
উত্থাপন কর! প্রয়োজন । এছাড়া, অঙ্জিত জ্ঞানটুকু প্রয়োগ করার ক্ষেত্র 
তৈরি করে দিলেই পুনরালোচনার কাজটি সহজ ও বিশেষ ফলপ্রদ হয়। 
যে.বিস্ত! শিশু অর্জন করে তা যদি সে জীবনের কোন প্রয়োজনে না লাগাতে 
পারে, তাহলে সে বিস্তার বোঝা অনর্থক সে আর কতকাল বহন করবে 1 
কাজেই প্রয়োগের মারফত পুনরালোচনাই অনেক বেশী কার্যকবী। পাঠের 
বিষয়বস্তর ব্যবহারিক দিকটির প্রতি ছেলেমেয়েদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করা হলেই প্রকারাস্তবে পুনরালোচনার কাজটি বিশেষভাবে কার্যকরী হবে। 
যেষন, গণিতের আক কবার একটি নিয়ম শিখিয়ে তার সাহায্যে কত রকমারি 
প্রশ্থের সমাধান করা যায় সেদিকে ছেলেদের প্রলুব্ধ করতে পারলেই ছেলের! 
নিজের চেষ্টায় আগ্রহের সাথে এ নিয়মটি প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রশ্ন সমাধান 
করে এ নিয়মটির সাথে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে যাবে এবং নিয়মটি 
অনেককাল তাদের ম্মরপেও থাকবে । বিজ্ঞান পিষে কিভাবে বাড়ী গিয়ে 
তার ব্যবহার কববে সে হদিসটি দিয়ে দিলে, ছেলে নিজে থেকেই বিজ্ঞানের 
পঠিত বিষষটি চর্চা করার সুবিধা পাবে । ভূগোল পড়িয়ে ইঙ্গিতশ্দিয়ে দিতে 
হবে-€"কিভাবে ঘরে বসেও নান! দেশ-বিদেশেব খবব সংগ্রহ কর! যায়। 
এক কথায়, অঞ্জিত বিস্তার প্রয়োগবিধি শিখিয়ে দেওয়াই পুনরালোচনার 
প্রককষ্ট পন্থা । এছাড়া, মাঝে মাঝে নানা ধরনের পবীক্ষাব সাহায্যেও 
পুনরালোচনাব কাজটি চালিয়ে যাওয়! যায়। €মাট কথা, পাঠদান সাফল্য- 
মণ্ডিত করতে হলে, পাঠের শেষে পুনরালোচনাব কোন-্না”কোন ব্যবস্থা 
রাখতেই হবে। পুনবালোচনার ইঙ্গিত বা হদিস দেওয়া পাঠদানের 


একটি অঙ্গ । 
/051) সারাংশ গঠন এবং সারমর্স লিপিবদ্ধ করণ পাঠদানের 


এ কৌশলটির উদ্দেশ্বও মোটামুটি ছেলেমেয়েদের শ্বতিশক্তিকে লহায়তা 
করা। পাঠের সাগাংশ শিক্ষক নিজে আবৃত্তি না করে ছেলেদের 
সহায়তায়ই, গঠন ক্ষরে ব্র্যাকবোর্ডে নিভূলি ভাবে লিখে দেবেন, এবং 
ছেলেদেরও তা খাতায় লিখে নিতে নির্দেশে দেবেন । এভাবে সারাংশ 
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লিখে মেবার একটি অভ্যাস গঠিত হয়ে গেলে, ছেলেরা য1 যা প্রয়োজনীয় 
বিষয় পড়বে বা শুনবে তা থেকে অনায়াসে সারাংশ গঠন করে আপন আপন 
খাতায় লিখে রাখতে পারষে ! এভাবে তাদের জ্ঞানের ভাগ্ার ক্রমে 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। পাঠ্য বিষয়ের সারাংশ খাতায় লেখা থাকলে 
পুনরালোচনারও অনেক, (স্থবিধা হয়। কাজেই, কিভাবে অল্প কথায় 
বড় একটি বিষয়কে লিখে রাখ যায় এ কৌশলটি ছেলেদের অবশ্যই শিখিয়ে 
দিতে হবে, তারপর ছেলেরা কিভাবে সারাংশ আদায় করছে তা দেখে বুঝ! 
যায় তার! ঠিকমত পাঠ অনুসরণ করেছে কিনা । তাগ্ছাড়া সারাংশ লিখে 
নেবার অভ্যাস হয়ে গেলে ছেলের অল্প সময়ে অধিক কাজ করে ফেলতে 
পারবে । অতএব, সারাংশ গঠন এবং সারমর্ম লিপিবদ্ধ করবার ক্ষমতাটি 
যাতে শিশুর। সহজে আযত্ত করতে পারে সেদিকে বিশেষ যত্ব নেওয়া কর্তব্য । 

(%:1) পরীক্ষা__পরীক্ষা অর্থ শুধু যাচাই করা নয়। পরীক্ষা শিক্ষা 
দানের একটি কৌশলও বটে। প্রথমতঃ সাগ্াহিক পরীক্ষা-ব্যবস্থা' চালু 
রাখ। লে পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হতে গিয়ে ছেলেমেয়ের পূর্বে অধীত 
সমস্ত পাঠ পুনরালোচনা করার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষার 
ফলাফল দেখে পুরস্কার বা প্রশংসার ব্যবস্থা থাকলে, প্রশংসার লোভে 
ছেলেমেয়েদের শেখার আগ্রহ অনেক বেড়ে যায়। কারণ, প্রশংসায় কে না 
খুশী হয। পরীক্ষা ভাল ফল করলে সবাই ভালবাসবে, প্রশংসা করবে 
এই আগ্রহে পডাগুনায় ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দ্বিওপ বেডে যায়। কিন্ত, 
পরীক্ষা যেন ছেলেমেয়েদের মনে ভীতিব সঞ্চার না! করে সে বিষয়ে বিশেষ 
সাবধানতা অবলঘ্ন আবশ্তক। প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতি বিশেষ ক্রুটিপূর্ণ। 
এ ব্যবস্থার গলদ ও তার প্রতিকারের ব্যবস্ক! সম্পর্কে বিংশ অধ্যায়ে 
বিস্তারিত আলোচন। কর হয়েছে। 


॥ অতরেো! ॥ 
পারান-পন্জাতি (7০০14:08 01605০৫9 ) 


পাঠদানের জন্ত কোন একটি ধরার্বাধ। পদ্ধতি থাকতে পারে না। 
পাঠদান-পদ্ধতি মাত্রই স্থান, কাল, পাত্র (শিশু) এবং বিষয়বস্তরর উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভবশীল। তাছাড়! শিক্ষার সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও শিশুর পুর্ণ 
সহযোগিতা লাভের কৌশল জানা না থাকলে শেখাবার 
কোন পদ্ধতিই অম্পুর্ণ কার্ষকরী হতে পারে না। শিশুর 
মনটিকে ন! জেনে পাঠ দিতে গেলে কোন পদ্ধতিই ফলপ্রন্থ হবে ন!। 
এ-কাবণ্, শিশু-অনস্ত্রন্কেব উপব তিত্তি কবেই শেখাবার বিভিন্ন পদ্ধাতি 
আবিষ্কৃত হয়েছে। একই পদ্ধতি অবলম্বনে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করা 
সম্ভবপর হয় না। যেমন, বিজ্ঞান শেখাতে আবিক্ষিয়া পদ্ধতি 
(73998719610 119৮0০০. ) বিশেষ কার্যকরী । কিন্ত, গণিত শেখাতে 
হলে আরোহী ও অবরোহী প্রণালী ( [0999৮15৪৪70 1)8০- 
8:5৪ 14961,0 ) বেশী উপযোগী । 

,যেকোন বিষয় শিক্ষা দিতে হলেই মোটামুটি হারবার্টের পঞ্চ- 
সোপান পদ্ধতি (.6159-8890  71967০৫. ০ 75:%) এবং 
ডিউইর জমস্যা-পদ্ধতি (6:091926 0096090 ০ 109 ) অন্থসরণ 
করাই স্থবিধাজনক। 


7. হারবার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতি 


শিশু-মনেপ কার্ধধাবাব সাথে সামঞ্জস্য রক্ষ/। করেই এ পদ্ধতিটি রচিত 
হয়েছে । এ পদ্ধতিতে পাঠদানেব কাজকে পাঁচটি ভাগে বা 'সোপানে 
ভাগ করে নেওয়' হয়েছে। যথা প্রত্বতিকরণ (৮0509261০70 ), 
পরিবেশন (97595908810), তুলন। (885০9156192, ) সিদ্ধান্ত 
€ ন507511007 ) এবং প্রয়োগ (20001198600 )। 
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() প্রন্ততিকরণ--বীজবপন করার পূর্বে যেষন জমি তৈরি করে 
নিতে হয়, পাঠদান শুরু করার পূর্বেও তেমনি শিক্ষার্থীদের সমবেক্ষণ 
মগুলটি (:4009:0996159 10858 ) [ সমবেক্ষপণ (40091696109) কথাটি 
[79১৪:৮ই সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ] জাগিয়ে তুলতে হবে । নুতন এবং 
পুরাতনের সাথে বোঝাপড়া করেই ছাত্রের শেখে । এভাবে পুরাতনের 
সাথে নৃতনের সম্পর্ক স্বাপনকেই 179৮8: সমবেক্ষণ (420910906০2 ) 
বলে অভিহিত করেছেন। অতএব কোন-কিছু শিখতে হলে অতীত 
অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার নিমিত্ত 
এমনভাবে কয়েকটি প্রশ্ন করতে হবে যে-সব প্রশ্থের উত্তর দিতে গিয়ে 
নৃতন-কিছু জানবার জন্য তাদের আগ্রহ জন্মায়। শিক্ষার্থীদের পূর্বলক 
যে-কোন অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে গুটিকযেক প্রশ্ন করে নূতন বিষয়টি 
জানবার জন্য তাদের আগ্রহ হ্ষ্টি করাই পাঠদানের প্রথম সোপান । যে পাঠ 
শেখার জন্য “ছলেদের যনটা প্রস্তৃত হযে আছে সে পাঠটিই তারা আঁত অল্প 
সময়ে আয়ত্ত করতে পারবে । অতএব, যে-কোন পাঠদান-পদ্ধতির বেলায়ই 
প্রস্তুতিকবণ ধাপটি অত্যাবশ্যক 1 শ্রেণনীকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষক মহাশয় 
হযত কোন ভূমিকা না করে নুতন বিষয়টির অবতারণা করলেন এবং 
বিশদাবে বণন! দিয়ে ও ব্যাখ্যা করে বিধয়টি খুঝিষে 'দধার চেষ্টা করলেন | 
ছাত্রদেগও হয়ত গুনতে ভালই লাগল। কিন্তু, ক'দিন পরে ধোঁজ নিলে 
দেখ। খাবে অধিকাংশ ছেলের কাছেই বিষয়টি সম্পূর্ণ নূতন বলে মনে হচ্ছে। 
পূর্বাজি 2 জ্ঞানের সাথে নুতনের সম্বন্ধ স্কাপিত না হওয়াতেই এরূপ হয়ে 
থাকে। তাই যে-কোন শিক্ষা্দান-পদ্ধতির গোডার কথাই ংল পুর্বলন্ধ 
জ্ঞানের সাথে মিলিয়ে নূতনকে তার সাথে চেলে দেওয়!। 

(8) পরিবেশন- ছাত্রছাত্রীদের মনটি নুতন জ্ঞান গ্রহণ করার 
জন্য প্রস্তুত হলে, নৃতন পাঠের বিধয়বস্তূটি উজ্জ্বল ভাবে তাদেনন সম্মুখে 
স্বাপন করতে হবে। সমগ্র বিষয়বস্তাকে কয়েকটি অংশে তাগ করে এক 
একটি অংশ করে পর পর বর্ণন! সহ ব্যাখা। করে যাওয়াই সঙ্গত। কারণ, 
ভিন্ন তিম্ন অংশের প্রদীপনেপ জঙ্ত ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করার 
প্রয়োজন হতে পাবরে। সাহিত্যের যর্ম উপলব্ধি করান আর বিজ্ঞানের 
আবিষফ্ারে সহায়ত করা একই নিয়মে সম্ভবপর নয় প্রকৃত বস্ত ব! 
মডেল, আদর্শ চিত্র বা ছবি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষ1--এই লব নানা বিষয়ের 
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সাহায্য এ-নরে অপরিহার্য । আসল কথা--শিক্ষার্থীদের সক্ষিয় সাহায্য 
ও সহযোগিতা ছাড়া এ-স্তরে সাফল্য লাভ করা যায় না। শিক্ষক মহাশয় 
বর্ণন৷ দিষে গেলেন, আর ছাত্র নির্বাক শ্রোত! সেজে বসে রইল--এভাবে 
পাঠদান কখনে! কলপ্রস্থ হয় না| প্রশ্ন করে করে ছাত্রদের সকল সময় 
সজাগ রাখতে হবে এবং ছাত্রের! যাতে নিজের চেষ্টায় বিষয়টি হাদয়ঙ্গম 
করতে আগ্রহশীল হয় সেভাবে অগ্রসর হতে হবে । মোটের উপর, দ্বিতীয় 
'সোপানের কাজ-_শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বন্তটি যথাসস্ভব স্পষ্ট করে তুলে 
ধরা। তা'হলে তার] নিজেরাই সত্য আবিষ্কারের জন্থ সচেষ্ট হবে । 

(1) তুলনা-এ দোপানের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের শ্মৃতি- 
শক্তিকে সাহায্য করা। পূর্বািত জ্ঞানের সাথে প্রদত্ত জ্ঞানের সংযোগ 
ক্াপিত না হলে ছাত্রেবা বিষয়টি অধিককাল মনে বাখতে পারে না। 
ব্যাপাবটি ঠিক খেয়ে হজম করার মত। খাণ্দ্রব্য পরিপাক হয়ে গেলে 
যেমন তার অংশসমূত পরিবর্তিত আকারে দেহের বিভিন্ন অংশের সাথে 
“বশে যায়, ঠিক তেমনি, নবলৰ জ্ঞান পূর্ব অভিজ্ঞতার ক্ত্র ধরে তাতে গিয়ে 
ক্ান লাভ করে। একাজে নৃতনের সাথে পুরাতনের তুলনা! অতিশয় 
ফলপ্রদদ। তুলনার পর সংযোগ সাধনের কাজটি আপনিই সংঘটিত হয়। 
শিক্ষক মহাশয় বিশ্লেষণের কাজটি&ত ছেলেদের সাহায্য করবেন। তারপর 


তারা নিজেরাই তাদের জ্ঞানেব ভাগারের অস্কৃূলে যা যান্পাবে তাই 
থু'জে নিয়ে জম! করবে। 


৫*) সিদ্ধান্ত-_এ-গুরের উদ্দেশ্য প্রদত্ত পাঠটিকে বিশ্লেষণ করে একটা 
সিদ্ধান্তে ব শীমাংসায় উপনীত হওয়া । এক কথায়--যা শেখান ভল তার 
চু্বকটুকু আদায় করার চেষ্টা কর!। প্রশ্ন করে করে উত্তর আদায়ের মারফত 
ছাত্রদের একটা! সুত্র গঠন করতে সাহায্য করাই এ-স্তরে শিক্ষকেব কাজ । 
লব্ধ জ্ঞানটুকু যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকে। সবটুকুকে একছতে গেঁথে 
দেওয়াই এ সোপানের মূল লক্ষ্য । সবাই মিলে যে নিদ্ধাপ্তে পৌঁছান 
গেপ সেটা সরল ভাষায পরিষ্কার করে বোর্ডে লিখে দেওয়! সঙ্গত | ছেলের 
যেন গিজেদের মনের সাথে বোর্ডের লেখা মিলিয়ে নিতে পারে। তাহলে 
অনেককাল তার! এ জ্লানটুকু মনে রাখতে পারবে । 

€ড) প্রয্োথ- প্রয়োগ ভিন্ন কোন জ্ঞানই নিজন্ব হতে পারে ন]। নব- 
আবিষ্কৃত দুটি ছার সন্পুণ হদয়ঙ্ম করতে পেরেছে কিনা তা বুঝতে পারা 
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যাবে তখন, যখন দেখ! যাবে-_এ কতটি প্রয়োগ করে সে নূতন নূতন সমস্তা 
সমাধান করতে সক্ষম হচ্ছে। কাজেই, নুতন পাঠ থেকে যে সমস্ত জিনিস 
শেখান হুল তার প্রয়োগের ব্যবস্থা এ-স্তরে রাখতেই হবে। যেমন, বীজ্ঞ- 
গপিতের যে নিয়মটি শিখেছে তার সাহায্যে নূতন নুতন আক কষতে দেওয়া। 
যে-সব ইংরেজী শব্দ শিখেছে সেগুলো! বাক্যে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা, 
বিজ্ঞানের যে সূত্রটি শিখেছে তার সাহায্যে অস্থরূপ ঘটনার ব্যাখ্যা করার 
সুযোগ দেওয়! ইত্যাদি পাঠদান-পদ্ধতির অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ বলে ধরে নিতে 
হবে। প্রদত্ত জ্ঞানের অস্থশীলনের ব্যবস্থা না! করে দিলে পাঠদানটি 
অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । পাঠদান (5999০2) সমাপ্ত করার পূর্বে ছেলের! 


যাতে নবলব জ্ঞান সময়াস্বরে প্রয়োগ করতে পারে তার উপাদান যোগান 
দিয়ে দিতে হবে। এছাভ।, প্রয়োগ ভিন্ন জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও 


উপলব্ধ হয় না। এবং প্রয়োজনীয়তা-বোধ জাগ্রত ন! হলে লব্ধ জ্ঞানটুকু 
শ্বতির পটে অনেককাল ধরে বাখারও কোন অভিপ্রায় থাকে না। এ 
সর্বশেষ স্তরটি অনেক সময় উপেক্ষা! করা হয়ে থাকে । কিন্তু, শিশুকে জ্ঞানের 
বোঝা! বহন করতে বাধ্য না৷ করে, জ্ঞানটুকু নিজস্ব করে নিতে তাকে 
সাহায্য করতে গেলে পাঠদানের এ সর্বশেষ স্তরটি অপরিহার্য । 

হারবার্টের এই পঞ্চসোপান পদ্ধতি হুবহু অন্থকরণ করে সমস্ত বিবয়ের 
পাঠদান সম্ভবপর না হলেও, এই পাঁচটি অংশ মোটামুটি সমন পদ্ধতিতেই 
থাক! বাছুনীয়। নূতন কিছু শেখাতে হুলে প্রস্তুতিকরণ এবং প্রয়োগ এ-ছুটি 
স্তর অপরিহার্য । তাছাড়া পরিবেশন, তুলন1 এবং সিদ্ধাস্ত, এই তিনটি অংঞ্শের 
ক্রম সকল সময় ঠিক না রাখা গেলেও কোন অসুবিধা হয় না। কিংবা 
এ তিনাট অংশকে একত্র কবে ব| ভেঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন নাষে ও পদ্ধতিতে 
স্বান করে দেওয়াও যেতে পারে। হারবার্টের দেওয়৷ ক্রম ঠিক রাখতে 
হলে অনেক সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বাধীনতাও অনেকথানি খর্ব করতে 
হয়। কিন্ত, এই পাঁচটি স্তর সম্মুখে রেখে ষেকোন বিষয়ের পাঠদানের 
নৃমুন] (195807) 1১180) তৈরি করাই সহজ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

আধুনিক মনোবিজ্ঞান যদিচ হারবার্টের পাঁচটি ধাপকে আমল দিতে চায় 
না, তথাপি এর ব্যবহারিক দিকটির মূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই। এ 
পদ্ধতির মূলে যে তত্ত্ব রয়েছে, মনোবিজ্ঞানের বিচারে সে তত এখন অচল । 
হারবার্ট শিশু-মনটিকে ফাকা বা! শৃন্ত রেখেই তার তত্ব প্রতিটিত কৰেছিলেন। 
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কিন্ত; শিগু-যন কখনো! ফাকা! থাকতে পারে না| জন্মের দ্বারাই শিশু 
কতকগুলো! মানসিক শক্তির অধিকারী হয়। এবং শিক্ষার সাহায্যে সে 
শক্তির বিকাশলাত সম্ভব | অতএব, পাঠদানের কাঠামোটির জন্ত পঞ্চসোপান 
পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হলেও তত্বের দিক থেকে একে গ্রহণ করা 
চলতে পারে না| বিষয়ের প্রকৃতি অঙ্থযায়ী অনেক গ্ললে সোপানগুলির ক্রম 
এবং সংখ্যাও পরিবর্ডন করে নেওয়া অত্যাবশ্বক হয়ে পড়ে। প্রয়োজন 
মত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে এ পদ্ধতিটি এখনে! সর্বত্রই বেশ চালু আছে। 


হা. ডিউইর সমন্যা-পন্ধতি 


এ পদ্ধতিতেও পাঁচটি ধাপ রয়েছে । যথা--সমস্যার স্গ্তি, সমন্যার 
বিশ্লেষণ, সমাধান, সুত্রগঠন এবং প্রয়োগ | 

সমন্যার স্যপ্তি- প্রথম ধাপে পাঠের বিষষটিকে একটি সমস্তার মত করে 
ছেলেদের কাছে ধরতে হবে । বাস্তব জীবনের সাথে সমস্তাটির মিল রাখার 
চেষ্টা করা দরকার | ছেলের! যখন বুঝবে--জীবনে চলার পথে এ ধরনের বহু 
সমন্তা উপস্থিত হতে পাবে, তখন থেকেই সমস্য! সমাধানের জন্ত নিজেরাই 
আগ্রহান্বিত হবে। নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরেই তখন সবাই মিলে 
চেষ্টা করবে কিভাবে সমস্তাটির সমাধান কর] যায়। শিক্ষা দিতে হলে, 
শেখার জগ উন্মুখ করে তোলাই শিক্ষকের প্রথম কাজ। অতএব, এ 
পদ্ধতির প্রথম ধাপে পাঠের অংশটুকৃকে একটি বাস্তব সমস্তয় পরিণত 
করে নিতে পারলে আর. কোন ভাবনা নেই। সমস্যার জটিলতা উপলব্ধি 
করে সমন্তাটি লযাধানের জন্য ছেলেরা অগ্রসর হলেই এ-ম্তরের কাজটি 
সম্পন্ন হল মনে করতে হবে। 

অমস্তার বিশ্লেষণ- সমন্তাটিকে সামগ্রিক ভাবে না দেখে ভাগ ভাগ 
করে প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমহ্যাকে পরীক্ষা করে দেখবার ব্যবস্থা! করাই এ- 
স্তরের কাজ। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে ছেলেদের 
জ্ঞান থাক! দরকার । আবার, বিভিন্ন অংশগুলোর সাথে সমগ্রের কি সম্পর্ক 
তা”ও তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। মোট কথা, মূল সমস্তার প্রকৃতি বা 
স্বক্প উপলব্ধি করার দিকে ছেলেদের পরিচালিত করাই এ-স্তরের উদ্দেশ্ট । 

সমন্যার সমাধান--এক একটি সুত্র ক্ুত্র সমস্তাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা 
করে, বিঠভত্ত যুক্তির অবতারণা! করে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বা যুক্তি নির্ণয় 
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করাকেই সমাধান বপা যেতে পারে । শিক্ষক মহাশয় পরিচালক ভিসাষে-_ 
এ-প্তরে শিক্ষার্থীদেব পরোক্ষভাবে সাহায্য করবার জন্ত প্রস্তুত থাকবেন । 
সত্যিকারের কার্ধকাবণ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালিত 
করাব ভারটি শিক্ষককেই নিতে হবে। তারপব, তার] আপন চেষ্ঠা 
একটি সীমাংসায় উপনীত হলেই এ ধাপের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল। 

সুত্রগঠন-এবার বিভিন্ন কষুত্র ক্ষুদ্র সমস্তার যে-সব সমাধান নির্ণীত 
হয়েছে সেগুলে! গুছিয়ে একটি হত্রের আকারে ধ্াড় করাতে হবে। অর্থাৎ 
বিচ্ছিন্ন অংশের সমাধানসমূহ একটি শ্যত্রে গেঁথে দিতে হবে। কুত্রটি গঠিত 
হলেই এ ধাপেব কাজ শেষ হল । 

প্রয়োগ- পূর্বে বলা হয়েছে প্রধোগ ভিন্ন কোন জ্ঞানই শিশুদের নিজস্ব 
হতে পারে না। তাই এ ধাপটি পদ্ধতিব একটি বিশেষ অঙ্গ | পূর্বের ধাপে 
যে স্থত্রটি গঠিত হযেছে তার প্রয়োজনের ব্যবস্তা করে দেওষাই এ ধাপের 
শিক্ষকের আসল কাজ। তাণছাড়া হুত্রটি ঠিকমত নির্ণাত হয়েছে কিনা তা 
পৰীক্ষা কবতে হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ কবে দেখা দবকাব । 

একটু ভেবে দেখলেই বুঝ! যাবে পঞ্চ সোপান পদ্ধতি এবং সমস্যা- 
পদ্ধতি এ-ছুটিতে যথেষ্ট মিল বয়েছে। ভারবার্টের পদ্ধতিতে প্রস্তুতি- 
করণের ধাপে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞানেব একটি পরিচষ নিয়ে নেবার ব্যবস্থা] 
আছে। কিন্তু সমশ্যা-পদ্ধতিতে বিষষটি সর্মন্তাব আকারে ছাত্রদেব সম্মুখে 
উপস্থিত কর] হলে তারা নিজের গরজেই সমস্তাটিব সমাধানের জন্ত 
চেক্টিত হয়। সমস্তা-পদ্ধতিতে ছাত্রদের উপবই বেশী দায়িত্ব চাপান হ্বয়, 
ফমে তাদের সহযোগিতা এবং যানসিক প্রচেষ্ঠাও বেশী করে আদায় 
করে নেবার সুবিধা হয। যার্দের মনের যথেষ্ট পরিণতি হয়শি তাদের 
জন্ঘ সমস্তা-পদ্ধতি মোটেই প্রয়োজ্য নয। সমস্তা-পদ্ধতিতে অনেক সময 
বস্তুবিবহিত শুদ্ধ চিন্তার ( 45৮০৮ 612101708 ) এবং যুক্তিপৃর্ণ চিন্তার 
(00০8198] 6000108) দ্বকার হয়। কাজেই সমস্য!-পদ্ধতি নিম্ন শ্রেণীতে 
অচল । কতকগুলো বিষ্ব শেখাতে সমস্যা-পদ্ধতি পঞ্চসোপান পদ্ধতির চেষে 
বিশেষ কার্ধকরী বলেই যনে হয়। মোটেব উপর, এ-ছটি পদ্ধতির যে-কোন 
একটি অবলম্বন করে পাঠদান কাজে অগ্রসর হলে অল সময়ে অধিক 
শেখান সম্ভবপর হয়| তবে» যে পদ্ধতিই অবলম্বন কর হউক না কেন, 
শিক্ষকের বিনা প্রস্তুতিতে পাঠদান কথনে৷ সাফল্যমণ্ডিত হয় না। 
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॥ আঠারো ।। 
রুবিয়াদী শিক্ষাপজ্তি 

১৯৩৭ সালে, গাহ্বীজী *হরিজন” পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধের মারফত দেশ 
ও কালোপযোগী শিক্ষার একটি নূতন পরিকল্পন1 বিদ্বজ্জন সমক্ষে উপস্থিত 
করেন । 

উার মতে, শুধু আক্ষরিক জ্ঞান তো! শিক্ষার চরম কথ!| নয়ই, এমনকি 
তার গোড়ার কথাও নয়। মানুষের শিক্ষ। শুরু হয় কর্মের মধ্য দিয়ে।, 
কাজ করতে করতে আপন প্রয়োজনে শিশু আপনিই শিক্ষা! করে নেবে নান! 
বিষয়ের জ্ঞান। গান্ধীজী বলতেন, জ্ঞানের একট! ব্যবহারিক মৃল্য থাকতেই 
হবে| জ্ঞান শুধু অর্জন করে বসে থাকলেই চলে না। বাস্তব জীবনের 
বিভিন্ন সমন্ত। সমাধানে যে জ্ঞান সহায়ত করে নাঃ তাকে তিনি বলতেন 
পুঁখিগত বিদ্যা । প্রচলিত শিক্ষার সাথে জীবনের কোন যোগ নেই, এৰং 
এ যোগস্থত্র ছিন্ন হওয়াতেই আজ আমর! ঘুরে বোড়াচ্ছি লক্ষ্যহানের মতে । 
তাই আজ আমর! চক্ষু থাকতেও অন্ধ । 

গান্ধীজীর মূল পরিকল্পনাটি নান! পরিবর্ভন ও পরিবর্ধনেরস্পর প্রচলিত 
বৃশিষ্কাদী শিক্ষায় রূপ পেয়েছে । অবশ্থ, এ-রূপটিও স্থায়ী নয়। আজও 
দেশে বহু পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চলছে একে অবলম্বন করে, এবং 
সাথে সাথে চলেছে পদ্ধতিটির সংস্কারের কাজ। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির 
প্রক্কতি বদলাতে ন! পারলে, এর ভিত্তি ভেঙেসশ্টুরে আবার নূতন করে 
গাথুনি তুলতে ন! পারলে আমাদের জাতীয় জীবনের গতাহৃগতিক প্রবাহকে 
নূতন খাতে প্রবাহিত করার অন্ত কোন পদ্থা নেই--এই চিন্তায় উতদ্ধ হয়েই 
মহাত্স। গান্ধী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নুতন দৃষ্বিভঙ্গীর আমদানি ঝারেছিলেন । 
গান্ধীজ্বীর এ নূতন পরিকল্পনার মূলে যে দর্শন, মনোবিজ্ঞান; সঞ্গীজবিজ্ঞান, 
অর্থবিজ্ঞান ইত্যাদি রয়েছে তাকে কোন মতেই উপেক্ষ! কর! চলে না ূ 

প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় হিংসা-দ্বেষ ও হানাহালিকেই যেন মান্থযের 
মুখ্য প্রেরপা বলে প্রতিভাত হয়। ডারুইনের 45৩7551 ০£ 8৩ 558৮৮ 
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এই মতবাদটিকেই যেন অজ্ঞাতসারে জীবনের ধর্ম বলে আমর] সবাই স্বীকার 
করে নিয়েছি। ইতর প্রাণীর মতই যেন সবাই আমর] আত্মস্থখের সাধনায় 
লিগ রয়েছি । এ ভ্রান্তনীতিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠাছে সভ্যতার গগনচুস্বী 
সৌধ । যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, ভানাহানি, এ সবঈ এখন আমাদের নিত্য 
সহচর | তাই তো মহাত্বাজী স্প&ট করেই বললেন, শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ার 
কথাই হবে ক্ীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নীতির পরিবর্তে সহযোগিতা! 
নীতির প্রবর্তন। শুধু ভোগ ও সংগ্ামই জীবনের উদ্দেশ্য নয়। ত্যাগ 
ও সহযোগিতাও চলবে তার পাশাপাশি । মাহষই মাহ্ষকে বধ 
করেছে $ আবার মাহ্থবই মানুষকে করেছে ক্ষমা, উৎসর্গ করেছে নিজের জীবন 
অপরের কল্যাণে । আত্বত্যাগ ও আত্মবিসর্জনেব দৃষ্টান্ত আজ ও দেশে দেশে 
বিরল নয। মান্ুুম হিংস। করছে মান্ছমকে, আবার মানুষই ভালবাসছে 
মানুষকে । প্রেম ও প্রীতির বন্ধনেই রচিত হচ্ছে পরায স্বর্গ । 

এই জীবন-আদর্শকেই গান্ধীজী বূপাধিণত করতে চেয়েছেন আমাদের 
শিশুদের জীবনে । কিন্ত সেকাজ একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই সাধিত হওয়! 
সম্ভব। সেবা ও শ্রেমের মন্ত্রে যার! দীক্ষিত, ন্যায়কে স্বপ্রতিঠিত করতে 
যেয়ে যাব অপরকে বিনাশ করতে উদ্ভত না হয়ে প্রস্তত হবে নিজেকে 
'আত্মবলি দিতে, অর্থাৎ যার1 বাইরের সর্বঞ্ককার চাপকে অগ্রাহ্য করে অস্তরেব 
নির্দেশে চলবার ক্ষমতাধ ক্ষমতাসম্পন্ন, তাদেরই বল। হয় প্রকৃত স্বাবলম্বী । 
এই স্বাবলম্বনই বুনিয়াদী শিক্ষার কণিপাথর ৷ আত্মিক স্বাবলঘনকে 
ভুলে গিয়ে অথিক স্বাবলম্বনকেই যেন বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য বলে কেউ 
মনে ন! করেন । 

চিন্তা ও কর্ম এই উভয় ক্ষেত্রেই মানুষে মানুষে আদান-প্রদান সম্ভব। 
কিন্ত মনোবিজ্ঞানের যে স্তরে শিক্ষা অপরিহার্য সে শ্তরে বাসেবযসের 
ছেলেমেয়েদের শুধু কর্ষের ক্ষেত্রেই মিলন হয় সহক্ত ও প্রশত্ত। এ-কারণ 
গান্ধীজী বললেন, বিদ্যালযসমূহে স্থ্টি করতে হবে এমন পরিবেশ যেখানে 
ছেলেমেয়ের! সবাই একত্র মিলে কাজ করার জন্ত উৎসাহিত হয। এক 
কথায়, বি্বালফসমূহকে র্বপাস্তরিত করতে হবে শিশুদের এক একটি 
কর্মক্ষেরকূপে | পাঠ্য পু'থিকে কেন্দ্র না করে বিশেষ বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র 
করে গড়ে উঠবে শিক্ষার বুনিয়াদ এক অভিনব ধারায়। অর্থাৎ শিক্ষা পুস্তক- 
কেন্দ্রিক ন৷ হয়ে হবে কর্ম-কেন্দ্রিক । মানুষের সহজাত বৃত্তিনিচয় দাই হ্ষষ্টি 


১২৯ 
শিক্ষা---৯ 


ও স্থিতি, অর্থাৎ স্থজন ও সংরক্ষণ কার্যকেই সহায়তা করছে। হ্ষুত্র শিশু 
থেকে আরম্ভ করে, কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সবাই স্ষ্টির মধ্য 
দিয়েই খুজে বেড়াচ্ছে আত্মবিকাশ বা বিস্তারের পথ | এ প্রয়াসই জীবন। 
এই বিকাশের সাধনাই মাহৃষের জীবধর্ম। এ বিকাশের সুযোগ পেলেই 
জীবন আনন্দে ভরে ওঠে, আর বাধা পেলেই জীবন হযে ওঠে বিষময়। সে 
বিষ ক্রমে সমাজ-দেহে সংক্রামিত হয়ে সমাজকে টেনে নিষে যায ধ্বংসের 
পথে। মনোবিজ্ঞানীর! বলেন, মনের সাথে ইন্দ্রের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। 
অতি শৈশবে শিক্ষাকার্যটি শুরু হয ইন্দ্রিয়ে মারফত । অতএব, শিক্ষার 
প্রথম পর্যায়ে নান! প্রকার কর্মের ভিতর দিয়ে শিশুর ইন্দ্রিষসমূহের পরি- 
চালনার স্থযোগ কবে দেওয়াই বিজ্ঞানসম্মত । শিশু কাজ চায়, কাজ ছাড় 
সে এক মুহূর্তও জেগে থাকতে রাজী নয়। যে কাজ তার তাল লাগে সেই 
কাজে তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে সে কখনে। কার্পণ্য করে না। কিন্তু 
তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোন কাজ করতে বললে, অতি সহজেই সে ক্লাস্ত 
হয়ে পড়ে এবং এ ক্লান্তি শিক্ষার পক্ষে বি্কর | 

কাজ করতে করতে শিশু যাতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে, যাতে কাজের 
প্রতি তার বিতৃষ্ণা না জন্মায় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন । 
যেকাজে কোন বৈচিত্র্য নেই সে কাজেও বেশী সময সে লেগে থাকতে 
চায় না। এ-কারণ, শিুদের কর্মের ভিতর নান! প্রকার বৈচিত্র্যের 
সমাবেশ থাক! অত্যাবশ্যক। উপাদানের বৈচিত্র্য, বর্ণ-বৈচিত্য এবং 
ব্যবহারের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োজন, এমন সব কাজই শিশুর চিত্ত অধিক 
আকর্ষণ করে। 

ভিন্ন ভিন্ন স্তবের ছেলেমেয়েদের জন্ত উপাদানের বিভিন্নতার কথাও 
তুললে চলবে না । যেমন, পুতুল তৈরির কাজে ৩1৭ বছরের শিশুদের জন্ত 
দরকার কাদা, বালু ইত্যার্দি|। ৮1৯ বছরের বালক-বালিকাদের জন্ত দিতে 
হবে বাশ, বেত, কার্ড-বোর্ড ইত্যাদি। তৃতীয় শুরের ছেলেমেয়েদের জঙ্ত 
কাঠ, পাথর ও নানাবিধ ধাতু বা পদার্থের ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে। 
স্তরভেদে শিল্পের ধার বদল না করে শুধু উপাদানের হেরফের করলেই 
অধিক ফল লাভের সন্ভাবনা। যনে রাখা! প্রয়োজন: যে কাজে যত বেশী 
ইন্দ্রিয় একই সঙ্গে নিয়োগ করার ত্ুবিধা আছে সে কাজই শিক্ষার পক্ষে তত 
উৎকষ্ট। “এতে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির সর্বতোমুখী স্ুবণে সাহায্য করবে, সঙ্গেহ 
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নেই। একতেয়েমি দোঁষে ছুষ্ট কাজ সর্বথ| পরিত্যাজ্য | অন্তথায় শিশুর 
ওৎস্ক্য, আগহ ও সাথে সাথে আনন্দ ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাবে । 

কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য-_শিশুকে 'মাপন চেষ্টায়, আপন চাহিদায়, 
আপন প্রযোজনীয় যা-কিছু তা সবই আপনাআপনি শিক্ষা করার স্থুযোগ 
দান করা। কারণ, বাইরে থেকে জোর করে শিশুর ঘাড়ে কিছু চাপাতে 
গেলে, তার মনোজগতে বিপ্লব দানা বেধে উঠতে পারে । শিশুব মনের 
ভারসাম্য একবার নষ্ট হয়ে গেলে সহজে তাকে আর বাগে আনা সম্ভবপর 
হযনা। চবক।, তাত, রুলিকার্ধ উত্যাদ্দি যে-কোন একটি বৃত্তিকে কেন্ত্র 
কবে, পারিপাখিক অবস্থার সাথে পামঞ্জন্ত রেখে, একে একে মাতৃভাষা, 
গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি "তাদের কাছে পরিবেশন কবতে হবে । 

সঙ্গীত, নৃত্য, চারুকল] ইত্যাদি কুষ্টিগণত বিমযসমূহ ও যেন কার্যস্থচী হতে 
বাদ নাযাষ, সেদ্দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার । এত অল্প বযসে ছেলে- 
মেয়েদিব এভাবে একট] বৃত্তির দিকে ঝোঁক দেওয়া সঙ্গত কিনা এ বিষয় 
নিয়েও অন্ন, *প্বা/লাচনার অস্ত নেই । কিন্তু এই শিক্ষার উদ্দেশ্াসন্যি কি 
ছেলেমেযেদেব একটা-না-একট! বৃত্তি অনলম্বন কবতে বাধ্য কনা? যণ্দ 
'তাই হয় তা'হলে তত্র দিক থেকে এর কোন সছুত্তর দেওষা বায "কন। 
জানি না। তবে সমাজ-গঠনের দৃষ্টি নিযে তাকালে বিবয়টি একেবারে 
উপেক্ষণীম নয় এ কথাও ঠিক। শ্রমবিমুখ্তাঁ আন্ত আমাদের গতিকে পঙ্গু 
করে বেখেছে। যে-কোন বৃত্তিঘটত শ্রমকেই আমরা 'আজ্ অত্যন্ত হেষ বলে 
যনে করি । 

মুখে আমরা যত বডাই-ই কবি ন! কেন, কেবলমাত্র পুঁথির -কীলীন্তের 
বিচারেই আজও আমাদের সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। এ বিভেদ দূর না হলে 
সমাজের অপমৃত্যু অবশ্বস্তাবী। এভাবে কিছু কিছু কাষিক এমের মারফত 
সবার শিক্ষা শুরু হলে, বড় হয়ে এ-ধবনের কাজের প্রতি তাদেব অবজ্ঞার 
ভাব থাকবে নাঁ। এমনি করে শিশু বয়স থেকেই সমাজের সমস্ত জ্নশীর 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে শ্রমের প্রতি একটা মর্ষাদা-বোধ জাগবে । শ্রমের প্রতি 
বিমুখ হয়েই আজ আমরা বাবু বনে গেছি। পমাজেব এ কল্পিত শ্রেণী- 
বিভাগ দূর করতে হলে, সর্বাথে সমস্ত বিগ্ভালয়কে রূপান্তরিত 
করতে হবে শিশুদের কর্মক্ষেত্রে । 

ছেলেমেয়ের একত্রে কাঙ্জ করতে করতে বিছ্ভালয থেকেই তার! 
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শ্রমের মর্যাদাজ্ঞানসম্পশ্ন হয়ে উঠবে। .হাতের কাজকে কেন্দ্র করে 
সামাজিক ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর সাথে খাস খাইয়ে, স্যার আনন্দের 
মধ্য দিয়ে। এক সর্বাঙ্গ-হুম্বর শিক্ষাব্যবস্থ!. গড়ে তোলাই বুনিয়াদী শিক্ষার 
অন্যতম উ্ে উদ্দেস্ট। এ পথ ধরেই গান্ীজী উদ্যোগী হয়েছিলেন জীবন ও 
শিক্ষার সাথে একটি যোগস্থত্র রচনা1 করতে। কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা শুরু 
হলে, কাষযিক শ্রমের প্রতি ছেলেমেয়েদের অশ্রদ্ধা! ক্রমে লোপ পাবে। 
হাতের কাজে ছেলেমেয়েদের দেহ ও মনের অপাড়তা কেটে গিষে তাদের 
মধ্যে জেগে উঠবে টির এক অভূতপূর্ব আনন্দ এবং সাথে সাথে 'আসবে 
আত্মশক্তিতে তাদের দৃঢ় প্রত্যয়। এসব কাজেব মধ্যে তাদের মানসিক 
বৃত্তিসমূহেরও সম্যক পরিস্ফুরণ আশী! করা যায়। অতএব, বৃত্তি-কেন্ত্রিক 
শিক্ষার উদ্দেশ্য কিন্ত দেশে কারিগর বা মিস্ত্রীর সংখ্যা স্ফীত করা নষ। 
বৃন্তিশিক্ষার তিতর দিয়েই শিস] নিজ নিক্গ প্রয়োজনের তাগিদে আহরণ 
করবে নানা বিষয়ে জ্ঞান, বৃদ্ধি পাবে তাদের কর্মকুশলতা ও আত্মশওতে 
বিশ্বাস। 

অর্থনীতির বিচারেও এ পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি গান্ধীভী হন্গত 
করেছিলেন | তিশি আশ! করেছিলেন, ছেলেমেয়েদেব হাতেব কাজগুলো 
বিক্রি করে যদি কিছু অর্থ আমদানী হয়» তাহলে সে অর্থে বিগ্ালযেব 
নানবিধ উন্নতিবিধান সম্ভবপর হবে এবং তাণ জজ খর পরমুখাপেক্ষী হতে 
হবে না। 

এ যুক্ষির সাব! নিয়ে শ্াজ পর্যন্ত বু আলোচন! হযেছে । কার্সক্ষেত্রে 
দেখ! গেছে অনেক স্থলেই শেষ পর্যস্ত আর্থব পাধযাণ্ই উৎকর্ষেব মাপকাঠি 
হয়ে ঈীড়িয়েছে। এ দীনত1 হতে শিক্ষাকে বাঁচাতে হবে। অতএব, 
ছেলেমেমেদের হাতের তৈরী শিল্প-সামগ্রী বিক্রঘ কবে কি পরিমাণ অর্থ এল 
সেটাই যেন শেষ পর্যস্ত শিক্ষাৰ লক্ষ্য হযে ন। দাডায, সে বিষযে বিশেষ 
সাবধান'তা অবলম্বন আবশ্যক | অর্থের সাথে শিক্ষা এ বিনিমষ কুশিক্ষাবই 
নামান্তর । বৃত্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছেলেমেয়েদের স্বাবলম্বী করে গড়ে 
তোলা, শ্রমের প্রতি তাদের মর্ধাদাজ্ঞানসম্পন্ করা, বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মুশলতা 
অন্থশীলনে সহায়ত' করা, সর্বোপরি ইন্দ্রিয়সমুহেব যথাযথ ব্যবহায়ের সুযোগ 
দেওয়!। অর্থনীতির পবিপ্রেক্ষিতে এ পদ্ধতির বচাবে ন! বসাই শ্রেষঃ [ 


আক্ষ হজ খাসি 


জ্ঞান*সঞ্চর করে রাখার নিমিত্ত শিশুর জ্ঞানভাগ্ডারে এমন কতকগুলো 
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তিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নেই তাতে সে তার আহ্বত অভিজ্ঞতাসমূহকে আলাদ! 
আলাদা! করে লেবেল দিয়ে চিহ্নিত করে সাজিয়ে রাখতে পারে । মানুষের 
জ্রান সজীব পদার্থের গায় বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয। জ্ঞানভাগারে রাশীকৃত জ্ঞান 
সতপীক'্ত হলেই জ্ঞানের বৃদ্ধী হলো! একথ| বল! চলে না। বরং স্বীকৃত 
জ্ঞানরাশি জ্ঞান-মুকুলটির বৃদ্ধির পথে অন্তপামই হয়ে দাড়াবে । আহত প্রতিটি 
অভিজ্ঞতাকে পূর্বাপ্জিত অভিজ্ঞতার সাথে একই হ্বত্রে গেঁথে দিতে ভবে, 
কোথাও যেন ফাক থেকে না যায়। কাছেই, এটা অঙ্ক, এটা সাহিত্য, 
এট(বিজ্ঞান--এডাবে আলাদা কবে শিশুদের শেখাতে গেলে তাদের চিস্তার 
ধারার মধ্যে ফাঁক থেকে যেতে পারে । ফলে, মুল হতে বিচ্ছিন্ন হযে তারা 
অকালে শুকিয়ে যাবে । বুদ্ধির গতি হবে বিবামহীন। শভিজ্ঞতাসমুহকে 
একই হ্বত্রে শেঁথে দিতে না পারলে, জ্ঞান শুধু স্ত,পীকুততই হবে, জ্ঞানের 
বৃদ্ধ আশা করা যায না। তাই শিশু-শিক্ষায় অনুবন্ধ প্রণালীর 
(0011:618617”) টপর এত বেশী কোর দেওয়। হয। 

যে-কোন একটি বৃত্তিকে কেন্দ্র করে শিক্ষণীয বিশযসমূহকে আলাদা 
না করে একই সুত্রে গেঁথে পরিবেশন করতে হবে। বুনিষাদী শিক্ষা- 
পদ্ধতিব এ কাজটিই সবচেয়ে ছুন্ধহ। এই অন্ৃবন্ধ বার্ধটি স্বাভাবিক 
হলে যেমন শিক্ষার পক্ষে বিশেদ অন্থকুল হয, আবার জোর করে গাথতে 
গেলে (10:09 0০2:519600 ) তা হযে পড়ে ততোদ্কি প্রতিকূল । 
বিশেন দক্ষ শ্রিক্ষকের সহায়তায় পূর্বাহে পাঠ্য বিষয়বস্তসমূভকে একটি 
বুক্তির যাবফত স্বাভাবিকভাবে কিন্ধপে পরিষেশন করা যায় 'স কৌশলটি 
আয়ত্ব করে নেওয়া প্রয়োজন । এও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে একটি 
নির্ধিই সমযেব মধ্যে প্রযোজনান্ক্ধপ সমস্ত তথ্য তাদের পরবেশন করা 
যায, নচেৎ বৃত্তি-কেন্ত্রিক শিক্ষায় ধৃত্তিই শুধু শেখান হবে, অপরাপর 
বিষয়ে শিশু "থকে যানে একেবারে 'অজ্ঞ। প্রত্যেকটি কাজের প্রসঙ্গ 
এমশিহাবে এথাপিত কম্তে হবে যাতে বিভিন্ন জ্ঞানের প্রশ্নোঙ্গন তারা 
নিজ্বোই উপলব্ধি করতে পাবে। এভাবে বিষয় হতে বিষষাস্তরে 
মনোনিবেশ করতে তাদেগ্ যেন .কান বেগ পেতে না হয়। স্বাভাবিক 
ভাবেই তাদের মন ছুটে চলবে নিত্য নুত* জ্ঞানের সন্ধানে । এমনি 
করেই অন্বন্ধের কাজটি সহজ হয়ে উঠবে। 

কাজ করতে করতে যখন কোন বিষয় শিশু জানতে আগ্রহ 
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প্রকাশ করবে তখনই তাকে সে বিষয়ে সাহায্য কর! প্রযোজন। এ 
স্থযোগটি যাতে সম্যগব্ধপে সদ্্যবহার করা যায় তার জন্য প্রস্তুত থাকতে 
হবে। অর্থাৎ এ সুযোগে তাদের চাহিদা এমনভাবে পৃরণ করতে হবে, 
যাতে নুতন নৃতন বিষষের দিকে তাদের মন আপনিই ধাবিত হয়। 
মোট কথা, যে-কোন পদ্ধতিই অবলম্বন কর হউক ন| কেন, উপযুক্ত 
চালকের হাতে চালিত না হলে সমস্ত শ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে 
বাধ্য। বুণিষাদী শিক্ষার পদ্ধতি যিনি রচনা করেছেন গার আশা 
ফলবতী করতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের । কর্মের মাধ্যমে 
পাঠ্যতালিকার বিষয়বস্তরসমূত একই হুত্রে গেঁথে নিদ্দি& সময়েখ মধ্যে 
পরিবেশন করতে হলে শুধু শিক্ষাব তত্ব জানলেই শিক্ষকের চলবে ন1। 
তার জন্ত চাই উপযুক্ত শিক্ষা এবং সাথে সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতা | 

দেশে বুনিয়াদদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা স্ফীত করতে যেয়ে, উপযুক্ত শিশ্ষকের 
অভাবের কথা বিশেষ করে আমল দেওয়া হয়নি বলেই আজও বুনিযাদী 
বিদ্ভালয়সমূহ সর্বসাধারণের সমাদর লাভ করতে পারেনি । ছেলেমেয়েদের 
বুনিয়াদী বিগ্যালয়ে পাঠাতে হলে অভিভাবকগণ আজ দশ বছর 
পরেও যেন ভাবনায় পড়ে যান। অচিরে দেশে উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী 
ন| হলে, এ পদ্ধতিকে ব্যর্থতার' হাত থেকে রক্ষা করা যাবে বলে মনে 
হয় না। 

« ধর্ম শিক্ষার একটি" অঙ্গ। বুনিয়াদী শিক্ষায় ধর্মকে পাঠ্য তালিকায় 
স্বান দেওয়া হয়নি বটে, কিন্ত ধর্ম ও সেব! দুই-ই গান্ধীজী-পিকলিত 
'নঈতালিমের, ভিত্তি। বুনিয়াদী বিগ্ভালয়স্মূহে দিনের কাজ শুরু হয় 
উপাসনার মধ্য দিযে এবং সমাপ্তিও হয় উপাসনান্তে | বুনিয়াী বিদ্ালযের 
যাবতীষ কাজকর্ম চলবে সমবায় ও যৌথ প্রণালীতে। সেবাকার্যট শুধু 
বিদ্ভালয়েই সীমাবদ্ধ ব্াখার কোন যুক্তি নেই। বিগ্ভালয়ের পরিবেশ অর্থাৎ 
আশেপাশের খ্ামসমূহের দুঃস্থ ব্যাধিগ্রস্তদের সেবার ভাব নিতে হবে 
বিদ্ালযের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও ছাত্র-ছাত্রীদের । যে সেবাধর্সের আদর্শ 
ভারতকে একদ| বিশ্বের দরবারে বিশি্ আসনে স্তাপিতঠকরেছিল, বিদেশীর 
শাসনগুণে আমর! সে সেবাধর্ম থেকে বিচ্যুত হযেছি, আমর] হারিয়ে ফেলেছি 
আমাদের প্রাচীন এঁতিহা। আমর! সবাই হয়ে পড়েছি অতিমাত্রায় 
স্বার্থপর | সমাজের অপরাপর দশজনের কি গতি হল সেদিকে তাকাবার 
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ফুরসত বা ইচ্ছা ছুয়েরহ অভাব । নিতান্ত ব্যথিত হয়েই জাতীয় আদর্শ 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার আকুল আগ্রহে মহাত্বা' গান্ধী শিক্ষার এই অভিনব 
ধারাটি রচনা করতে প্ররয়াসী হয়েছিলেন । কিন্ত বুনিয়াদী শিক্ষার রূপ 
যেভাবে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তাতে আশঙ্কা হয় যে এর খোল নলচে 
তুটি-ই ন৷ শেষ পর্যস্ত বদলে যায় । 
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॥ উনিশ ॥ 
স্ঙখলা রক্ষায় নুতন ঢাতিভঙ্গী 


দেশে শাস্তি-শৃঙ্খল। বক্ষা কর! আব বিগ্ভালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত কর! 
এক কথা নয়। প্রথমটিকে বল! “তে পারে শাসন (1010 10081700817) 
19ক্ম 820. ০:75:) আর দ্বিতীষটিকে আষবা বলব স্ুশাসন (701801 
1109) 1 একটিব সাথে রষেছে প্রাণেব যোগ, আর অপরটি হচ্ছে সম্পূর্ণ 
প্রাণহীন শাস্তি। যে বিদ্বালষে হেলেমেয়ের1 শুধু শান্তির ভষে চুপচাপ 
বসে থাকে, সে বিগ্ালয়ে ্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হযেছে একথা ভাবা ভূল । 
প্রকৃত শৃঙ্খল! ম্বাতংস্ফুর্ত, এবং মূল ইচ্ছাশক্তির সাথে রয়েছে তার গটছডা 
বাধা। শৃঙ্খলা মানাবার জিনিস নয়, শৃঙ্খল! মানবেব নিজস্ব বিপান। 
আপন প্রযোক্গনেব তাগিদেই ছেলেমেয়েবা আপনা হতেই শ্রঙখলাব 
অধীনতা স্বীকাব কবে নেষ। এব জন্য তয-ভীতি বা প্রলোভন দেখাবার 
কোন প্রয়োজন হয না। ছেলেমেষেবা বিগ্যালয়েব নিষম-কান্ুনের বশ্টতা 
স্বীকার করে নেবে স্বেচ্ছাষ, আপন প্রয়োজনে । মনের কোন একটি 
কোণ থেকে যদদিব! প্রতিবাদ উখ্থিত হয়, তথাপি আপনা হতেই তারা এ 
শৃঙ্খল বাপা পডে যাষ। এ সংযম শিশুবা মেনে চলে আত্মবিকাশের 
তাগিদেই । এই ছুনিযায় সবাই 'শল্প-বিস্তর স্বার্থপর, যে কাজে স্বার্থোদ্ধার 
হয সেকাজ কাকেও বলে-কয়ে কবাতে হয় না। এ শৃঙ্খলাও ছেলে- 
মেষেরা ম্বার্থোদ্ধাবেব বাসনাষই নিজের] রক্ষা করে চলে । 

প্রফেসব নান্‌ শরঙ্থলাব কযেকটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। তার 
মতে প্রথমে জাগে ইচ্ছা, তারপর আসে অক্ষমতার উপলব্ধি, উপলব্ধির পর 
আসে মনোযোগ, ক্রমে জাগে পুনরাবৃত্তিব বাসনা এবং পরিশেষে লাভ 
হয় সফলতা । 

এভাবে ধাপে পাপে প্রক্কত শৃঙ্খলা আপনা হতেই শিশুর মনে স্থায়ী 
বাসস্থান করে নেয়। ভাল হবার ইচ্ছ! যার হযেছে, ব্যর্থতার অনুভূতি 
তার থাকরেই। এই ব্যর্থতার অহ্ৃভৃতিই তাকে প্ররোচিত করধে মনো" 
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যোগী হতে। এই মনোযোগের সহায়তায় সে উদ্যোগী হবে বার বার 
সেই কাজটি করতে । অবশেষে একদিন সফলতা লা করে সার্থক হবে 
তার আত্মান্তভৃতি। সংক্ষেপে, ব্যর্থতার অন্ভূতি (2988819৪911 
1591108 ) হতেই জন্ম হয সার্থক আত্মাহুভুতির (1১9816159 ৪81£- 
19611)8 )। নান্‌ সাহেবের মতে, শৃঙ্খল। আগয়নের প্রথম ধাপই হলো 
নিজেদের অক্ষমতার প্রতি ছেলেমেয়েদের মমোযোগ আকর্ষণ করা | ভাল 
হবার যখন ইচ্ছা! জাগবে, তখন আপন ক্রট-বিদ্যতির প্রতি ইঙ্গিত করার 
সাথে সাথেই তার! সেগুলি সংশোণন কবতে কতসংকল্প হবে । 

'শশু যদি নিডেব ক্ষতি নিজে ন! বুঝতে পারে, তা*হলে ভাল হবার ইচ্ছা 
তার জাগবে “কন ? ভয় দেখিয়ে ব! যুক্তি্ক বিস্তার করে তাকে -কান ভাল 
কাছে প্রলুব্ধ কর! গেলেও তার ফহ স্বাধী হয ন! | এ শৃঙ্খলা 'মাজ্ঞাহবর্তিতা 
বা! নিষেধাত্বক নয । পুছলেমেয়েবা যখন বুঝতে পাববে এ নিয়মটি মেনে না 
চললে তার্দের নিজেদের ক্ষতিই অধিক, "তখনই শ্রধু স্বেচ্ছায তৎপরতার সাথে 
তাব। শিক্ষক লাদেশ হাদিমুখে পালন করবে । নিজেব আচরণ অপরের 
পক্ষে এবং সাথে সাথে নিজের স্বার্থের পক্ষেও প্রতিকূল এ জ্ঞান হলে আপন 
চেষ্টায়ই সে সংযত হবে । খখন ছেলেমেষেব। নিজে ভাল হব এই আকাঙ্জায় 
আগ্রং সহকারে বিদ্ভানয়েব সমস্ত নিষম-ব্যবস্থা নিভেব1! তে মেনে চলবেই, 
এমনকি অপবকেও মেনে চলতে প্ররোচিত কববে, তখনই শুধু বলা চলে-_-এ 
বিচ্যালমটিতে সুশাসন 70150101109) প্রতিষিত হয়েছে । অর্থাৎ যে অবস্থার 
বা আবহাওযার স্থহি হলে ছাত্রছাত্রীরা স্বেচ্ছাষ বিগ্ালযের নিষ্ম-কাহৃন 
মেনে চলে, 'ভাকেই বিগ্ভালযেব স্বশাসন বলা চলে । 

শৃ্খল। ভিন্ন জগতে কোন মহৎ কাচ্ই সুষ্ঠ ভাবে সম্পদ হয না। 
বিশেষতঃ যেখানে নানা রকমের ছেলেমেষে একত্রিত ₹খ একই উদ্দেশ্য 
নিযে, "সখানে স্থশাপন বজায় ন। থাকলে কোন প্রকাবের শিক্ষাদান 
কার্ষই সম্ভবপর নয়। শ্রশাসন বজায না! থাকলে কোন বিদ্যালয়ের কাছ 
থেকেই স্ুশিক্ষা আশ! কর] যায় না। যে বিগ্ালষে স্বশাসনের অভাব 
সেখানকার ছেলেমেযধের1 সমাজে প্রবেশ কবেও সবার সাহ্খে মিলে মিশে 
স্বশৃঙ্খলভাবে কোন কাজই কবতে পারে না। বিগ্ভালষে সুশাসন চালু 
রাখাই প্রধান এবং জটিল সমস্ত। | সুশাস" ব্যবস্থার সাথে শিক্ষাদান- 
পদ্ধতির 'অতি ঘশিষ্ঠ যোগাযোগ | 
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শিক্ষার উদ্দেশ্ট যেখানে, “যেন তেন প্রকারেণ” নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
ছাত্রছাত্রীর মস্তি প্রযোজনীয নান! তথ্যে ভারাক্রাস্ত করে দেওয়া, 
সেখানে শান্তির তষ দেখিয়ে বা প্রলোভনে ভুলিয়ে তাদের কিছুকাল 
বশে বাখতে পারলেই চলে যায়। পরিণাম ভেবে দেখার অবকাশ ব। 
ইচ্ছা এ ছুয়েরই সেখানে অভাব । এসব ক্ষেত্র দমন নীতিই সবচেষে 
বেশী কার্ধকবী। অতএব এ নীতিব পৃষ্ঠপৌষকের সংখ্যা আজও দেশে 
বিরল নয়। %910879 69 ₹০0 &00 901] 09 010110%- এ নীতি- 
বাক্যের প্রতি আকর্ষণ আজও আমাদেব অনেকেরই আছে। বর্তমানে 
লেখাপড়ায় ছেলেমেয়েদের অমমোযোগিতার কারণ যে' স্থানে স্থানে 
বেতমারাব প্রথার বিলুপ্তিঃ এতে অনেকেরই সন্দেহ নেই। উপছ্শ-ছলে 
অনেক অভিভাবকেব কাছ থেকে শুনতে হয়েছে-মশাই শাসন করুন, 
শাসন ককশ, লাই দিয়ে যে ছেলেমেয়েদেৰ মাথা খাচ্ছেন । অনেবেই 
বিজ্ঞেব মত প্রচাব কবে বেডান--বেত তুলে দিয়ে লেখাপড়ার দফ!। বফা 
কর! ভয়েছে। শাসন ছাড1] কি শৃঙ্খল বক্ষা কবা যায়? কিন্তু মনো” 
বিজ্ঞানীর! বলছেন, শৃঙ্খলা বক্ষা! কবাণ জিমিন নম, শৃঙ্খল! স্থষ্টি করবে 
ছেলেমেয়েবা নিজে | 

বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী পেস্টাকৎসি (79996810521 ) বললেন, শিশুকে 
ভালবেসে তার মন জয় কবে তাকে নিয়মাহ্থগ করাই বিজ্ঞার্সপম্মত উপায় 
(410150101179 10086 09 108584 00. 800. 9906:০1190. 0৩ 109” )। 
শাস্তির ভয় দেখিয়ে ইতব প্রাণীকে ক্রমশঃ বশে আনা খুব শক্ত নয। 
কাবণ তাদের মন বাঁ বুদ্ধি বলে কোন-কিছুব অস্তিত্ব থাকলেও মানুষের 
মত 'অত পবিণত তো নিশ্চযই ম্য] শুধু শাসনের দ্বাবা মানবশিশুব 
মন জম কব তো পভ্ভব নয়ই ববং শাসকেব উপব ক্রমে তাব যনে বিভৃষ্ণা 
জন্মাতেই সাহায্য কবে অধিক। ত। বলে শাসনের ভয় একটু থাকাব 
প্রযোভন আছে বৈ কি। রবীন্দ্রনাথ গুছিযে বললেন--“শাসন কবা 
তারই সাজে সোহাগ জানে যে গো 1” 

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খল আনয়ন কবাব সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদাশ শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব । 
শিক্ষকগণের, বিশেষ কবে প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব (19180081185) না 
থাকলে,সে বিগ্ভালয়ে স্রশাসনেব আশা স্বুদূর-পরাহত। অপরকে নিয়মের 
প্রতি শ্রদ্ধাবান কবতে হলে পূর্বাহে নিজেকে কঠোরতার সাথে নিয়ম মেনে 
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চলতে হয়। উপদেশের চেয়ে উদাহরণ অধিকতর কার্যকরী ৷ শিক্ষকগণের 
চরিত্র ছাত্রছাত্রীদের নিকট এক একটি জীবস্ত উদ্দাহরণ। শিক্ষকের চরিত্র 
আদর্শ চরিত্র হওয়। চাই । তবেই তে! তার প্রভাবে আপনাআপনি ছেলের! 
চরিত্রবান হয়ে উঠবে । ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের ব্যবহার এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, 
যাতে ছাত্রের মনে যুগপৎ ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধ! ও ভালবাসার উদ্রেক হয। মো 
কথা, বিগ্ভালয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়মান্থগ করতে হলে বাইরের চাঁপে কোন 
স্বায়ী ফল আশা করা যায় না। ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ছেলেমেযেদের মনে 
নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা আপনা হতেই জাগ্রত হয় এবং তার ফলও হয় স্থায়ী। 

আর একটি কথ।--“ঠ70 1010 08177 15 609 0951115 70715917010,” এ 
প্রবচনটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকলে, বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় রাখার 
কার্যটি অত্যন্ত সহজ ও সরল হয়ে পড়ে । ছেলেমেয়ের। কাজ চায। কাজ 
ছাড়া তার! এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। অতএব হাতে “কান কাজ ন1 
থাকলে. ণ*দঈ দেখ! যায "তার! কোন অনর্থ ঘটিয়ে বসেছে । যখনই বুঝবে 
এখন আর কিছু করার নেই, তখনই তারা এলোমেলো তাবে চলতে শুরু 
করবে । এমনভাবে স্ুচিস্তিত কার্ষন্থচী পূর্বাহে তাদেব জন্য তৈরি করে 
রাখতে হবে যাতে, কাজ শেষ হযে গেছে, আর কিছু এখন করবার নেই, 
একথা তারা ভাববার সুযোগ নাপায়। এর জন্তই প[4618079 61009 
80115161993 01 6119 0:119707” সমস্যাটির দ্রিকে বর্তমানে শিক্ষাবিদূদের দৃষি 
বিশেষভাবে আক হয়েছে। 

অবসর সময অতিবাহিত করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের জ্তন্দ কতকগুলো 
ক্রিযা কলাপের ব্যবস্থা শৃঙ্খলা-বক্ষায অপরিহার্য । অবসর স.ম্ন যদি তারা 
যার যার মনোমত কাজ করার স্থযোগ পায, তাহলে শৃঙ্খলা-ভঙ্গের দিকে 
তাদের ঝোঁক কমে যাবে | কি গৃহে, কি বিদ্ভালয়ে, ছেলেমেয়েদের সকল 
সময় কাজে আবদ্ধ রাখার চেষ্টাই শৃঙ্খল। আনয়নের প্রকৃষ্ট পন্থ!। সমস্ত 
দিন তাদের কাজে ব্যাপৃত রাখার উদ্দেশ্যে বিভ্ভালয়ে নান? প্রকার খেলাধূলা, 
স্থমজ্জিত পাঠাগার, উপযুক্ত ব্যায়ামাগার, শক্ষণীয় ছায়াচিত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা 
রাখা অতীব প্রয়োজন। বিদ্ালযের এই সব ক্রিয়াকলাপসমূহ এমন 
আকর্ষণীয় করে রাখতে হবে, যাতে ছাত্রছাত্রী. "দর মন সকল সময় বিগালয়েই 
পড়ে থাকে। স্কুল ছুটির পর গৃহে ফিরে গেলেও ভাবনা! থাকবে কতক্ষণ 
আবার স্কুলে ফিরে আসবে । তাহলে গৃহে ফিরে গিয়েও তার! শৃঙ্খলার 
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পরিপন্থী কোন কাজে লিগ হবার অবকাশ পাবে না। এ কাজে শিক্ষক ও 
অভিভাবকবুন্বের মিলিত চেষ্টাই স্বকল আনয়নে সক্ষম! অতএব, অগৌণে 
ছেলেমেয়েদের অবসর বিনোদনের স্ুচিস্তিত কর্মপন্থা গ্রহণ করা হলে 
বিদ্ধালয়ে স্বশাসন আপন! হতেই প্রতিষ্ঠিত হবে। 

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা আনয়নের মূলনীতি হলো ছেলেষেেদের ব্যক্তিত্বের 
যথাযথ সম্মান দান। মানুষের ব্যক্তিত্বকে অবহেলা করে তার 
মনের উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করা সম্ভবপর নয্ব। 
ছেলেমেয়েদের সাথে এমন ব্যবহার করতে হবে যাতে তাদের ব্যঞ্তিত্ব কোন 
প্রকারে কুপন না হযে বরং তাদেব আত্মসম্মান-বোধ র'মশঃ "জগে ওঠে। 
একবার তাদের দায়িত্ববোধ জাগাতে পারলে আর কোন ভাবনা নেই, 
বাকী কাত তাব' নিজেরাই সামলে নেবে । ছাত্রছাত্রীদের সাথে সর্ববিষয়ে 
সহযোগিতা, বিগ্ভালয়ে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাব প্রবর্তন, মনিটব, প্রিফেক্, 
নাযক, স্কোয়াড লিভাগ ইত্যাদি নির্বাচনের মধ্যমেই এ কার্ষে অগ্রসর হওয়া 
স্ববিধাজনক। একবার ঘাড়ে দাষিত্ব চাপাতে পারলে তবে তো তাদের 
দাধিত্বজ্ঞান জন্মাবে। তারপর নান! প্রকার সমাক্তসেবামূলক কার্য 
স্বাধীনভাবে সংগঠন করার সম্পুর্ণ দ্বায়িত্ব তাদের উপর গ্তস্ত করতে হবে । 
এইভাবে স্বাধীনতার ভিতর দিকেই ক্রমে তার। নিযমাহ্ুগ হযে উঠবে। 
অবশ্য, এ স্বাধীন'তার অর্থ যেন উচ্ছ খলত।| বলে ভুল না বরি। 

স্বাবীনভাবে আনন্দের সঙ্গে সংগঠনমূলক কর্মের মাধ্যমে ক্রমে 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একতাবোব ভাগ্রত হবে, একে অপরের জন্ত ভাবতে 
শিখবে, বিদ্ালয়-সমাজের এক একজন সত্য বলে নিদের1 গর্ব অনুভব 
করবে এবং বিদ্যালয়ের গৌরবে নিজেরা গৌরবান্থিত বলে মনে করবে। 
বিদ্ালয়ের সর্বপ্রকার সুনাম রক্ষার ভার যখন ছাত্রাখীণা নিঙ্জেদের কাধে 
তুলে নেবে, তখন বিগ্ভালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খল! বঙ্ায় রাখার জগ বেত্রতস্তে 
শিক্ষক মহাশয়দের আর ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে ন1। প্রতিটি বিদ্যালয়ে 
প্রকৃত স্থবশাসন বজ্বায় রাখত্তে হলে এ পথই সহজ ও প্রশস্ত । বিগ্ভালয়ে 
এমন সব আকর্ষণ স্প্টি করতে হবে, যাতে ছেলেমেয়ের। আপনা হতেই 
বিদ্ালয়ে আসতে আগ্রক প্রকাশ করে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে, বিদ্যালয় 
তাদের নিজেদের এবং এখানকার সবকিছু কাজই নিজের কাজ মনে করে 
করতে তারা অভ্যন্ত হবে। 
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এন্বলে, একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন_ বিদ্যালয়ের 
সমাজ ও গৃহের সমাজ এ ছুটির আদর্শ যেন দুমুখী না হয়। এ ছুটির আদর্শ 
যদি পরস্পর বিপরীতমুখী হয়, তাহলে এত অল্প বয়সেই দোটানায় পড়ে 
তাদের প্রাণ ওষ্টাগত ভয়ে উঠবে। বিদ্যালয় হতে গৃহে ফিরে যদি আবার 
নুতন করে তাদের খাপ খাইয়ে চলতে শিখতে হয়, তা*হলে শিশুষনের 
ভাগসাম্য অচিরেই পণ হয়ে যাবে । একটি আবেষ্টশীর প্রভাব যদি অপর 
অবেষ্টনীপ প্রঙাবে ক্রমাগত নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে লাভের ঘরে শুধু শূন্তই 
পড়ে থাক্বে। গৃহ পরিবেশের নান। দল উপদল একবার শিশুমনের উপর 
প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম হলে, বিগ্ভালয় পরিবেশের রেশটুকু ক্রমে স্তব্ধ হযে 
যাবে। অতএব শিশু-শিক্ষায় শিক্ষক ও অভিভাবকের পুর্ণ 
সহযোগিত। থাকা চাই। 

অনেক সমখ ছাত্রছাত্রাদের মধ্যে সামান্য একটু বিশৃঙ্খলা দেখলেই 
আমর একেবারে হতাশ হযে পাঁড়। কিন্ত মাঝে মাঝে এরূপ রেচকের 
(০88087518) প্রখোজন আছে বৈকি । অতিরিক্ত জযাট বাণ্প বেরিয়ে 
যাবা জঙগ্ঃ পেফ্(টিভাল্-এর ব্যবস্থা না থাকলে যেমন বাম্পেব চাপ “থকে 
বয়লাধটিকে রক্ষা করাই কঠিন হয়ে দাড়ায়, ঠিক তেমনি ছেলেমেয়েদের 
জীবশীশকির মাঝে মাঝে বভিঃপ্রকাশের। জন্ত এমনিধাব! কতকগুলি উপাষ 
না থাকলেও তাদের মনে ভারসাম্য রক্ষা কর! কঠিন হযে পড়ে। তাই 
বিদ্যাপযে শৃঙ্খলা রক্ষা করার দাধিত্ব ষাদের হাতে হ্যস্ত তাদের সদাই স্মরণ 
রাখা কতব্য যে, শিশু শিশুই, শিশুর কাছ থেকে বয়স্কের অংন্ণ্ণ প্রত্যাশ। 
করলে তাব উপর অবিচারই কর! হবে। এদেব মাঝে মাঝে একটু-আধটু 
উচ্ছ্খল হতে “দখলে ও হাল 'ছডে দেবার কোন কারণ নেই । 

বিগ্ভালযে স্রশাসন বজাধ রাখতে হলে স্বাগ্রে ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনতা 
দিতে ংবে। তাদেেব সাথে মিলে মিশে তাদের মশের গোপন খবর জেনে 
নিতে হবে! তার্দের মনের গোপন খবর না জেনে, তাদেন আচরণের 
অন্তনিহিত কারণ স্বপ্ধে ওয়াকিফহাল ন। হযে, তাদের বিচার|কব1 অবিচারেরই 
নামান্তর । মাঝে মাঝে দেখা যায কোন কোন ছাত্রছাত্রী কিছুতেই যেন 
শৃঙ্খশ। মেনে চলতে চাষ ম।। শৃঙ্খল। ভঙ্গ ক নই যেণ তার! অধিক আনন্দ 
পায। এপ এক একটি চ:০১19]7-013110 1 এসব 1:০01910-0111ণদের 
সংশোধনের ভার মনোবিজ্ঞানীদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। মনৌবিজ্ঞানীর 
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আজকাল দৃঢ়ভাবে এ-মত পোষণ করেন যে, শিশু-জীবনের কোন অবরুদ্ধ 
আবেগই পরবর্তা জীবনের বহু অসঙ্গতির (2991-893585060) কারণ । 
মন£সমীক্ষণের (8$০1০-80815518) সাহায্যে শিশুর অত্তদ্বন্বের সংবাদ 
অবগত হযে অন্থরূপ ভাবে তার সাথে আচরণ করে, তাকে আবার 
সহজভাবে মানিয়ে চলতে বিশেষ সাহায্য করা যায়। দেখা গেল, একটি 
ছেলে প্রাষই স্কুল থেকে পালিয়ে যায়। তাকে অনর্থক শাস্তি দিলে কি 
হবে! নিশ্চয়ই ক্কুলে তার যন বসে না। বাইরের কিসের আকর্ষণে রোজ 
সে পালিষে যায়, সেটা! আবিষ্কার করাই হবে শিক্ষকের সর্বপ্রথম কাজ । 
বাইরেব আকর্মণের চাইতে বিদ্ালযের আকর্ষণ বাডাতে ন' পারলে, শুধু 
শাসন করে কি তাকে বশে আনা যাবে? শিশুর অফুবস্ত প্রাণশক্তি যেথায 
বিকাশ পাত করার পূর্ণ সুযোগ পায়, সেদিকেই শিশু ধাবিত হয। এতে 
শিশুর অপরাধ কোথায? তার প্রাণশক্তি বিকাশের পূর্ণ স্রযোগ করে দেবার 
চেঃ! না করে জোর করে তাকে আবদ্ধ কবে রাখাব চেষ্টা পণ্ুশ্রমেঃ পর্যবসিত 
হবে সন্দেহ নেই | এসব কাজে চাই শিক্ষক ও অভিভাবকের মিলিত চেষ্টা 
আর চাই ছাত্র ও শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক । যে শিক্ষক বা শিক্ষিক! প্রেম- 
গ্রীতি দিয়ে ছাত্রছাত্রীর মন জয় করতে অক্ষম তাদের হাতে শিশুদের 
ংশোধনের ভার ছেডে ন! দেওয়াই সঙ্গত। সম্তা রাজনীতিতে স্কুলের কচি 
কচি ছেলেমেয়েদের হাতিযার রূপে ব্যবহার করার একটা রেওয়াজ বর্তমানে 
এদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত। কোমলমতি বালক-বালিকা যাক্ষা রাডনীতির 
অর্থ বোঝে না, হবু নেতাদের পাল্গাম্মপড়ে দিন কয়েক তারা অবাধে চলাফেরা 
করার সুযোগ পায় | তারপর বিদ্ভালযে এসে, সহজে সেশপরিবেশে নিজেদের 
আর খাপ খাওয়াতে তার! পারে না। কিছুদিন উচ্ছহ্খলভাবে চলাফের! 
করে এসে বিগ্ভালযের শৃঙ্খল] তখন তাদের মনে পীঢা দেষ এবং এ বিষক্রিয! 
ক্রমে বিদ্ভালয়ের অপবাপর ছেলেমেয়েদের মগ্যে সংক্রামিত হতে শুরু করে । 
রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা, আর রাজনীন্তির জ্ঞান থাক! এক কথা 
নয়। রাজনীতির জ্ঞান থাক! প্রয়োজন বলে, স্কুলের শুহ্থলা ভঙ্গ করে তাকে 
রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার উপদেশ বোধ হয় কেউ দিবেন না| এ সন্ত 
রাজনীতি দেশে যে কি অমঙ্গল ডেকে আনছে তা! উপলব্ধি করার সময় হয়েছে 
বলে মনে হয়। এভাবে সকলের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন বিদ্ভালয়ে সত্যিকারের 


ক্ুশাসনেরআশা ছুরাশ! মাত্র । 


বর্তমানে ছাত্রসমাজের উচ্ছত্খলত1 যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে । 
প্রতিকারের চেষ্টায দেশের মনীমিবৃন্দ উদ্বিপ্ন। এ-ধরনের উচ্ছ বলত! যেন 
ংক্রামক ব্যাধির মত প্রত্যেকটি দেশেই আজ আত্মপ্রকাশ করছে। এর মুল 
কারণ অন্থসন্ধান করলে দেখব-_বিভ্রাপ্তিই এর মূলে । দেশের ছাত্রসমাজ 
আজ্দ অহ্সরণীয় কোন আদর্শ তাদের সুখে পাচ্ছে না। এ আদর্শচ্যুতিই 
তাদের করে তুলছে আজ উচ্ছঙ্খল। সবার মনেই আজ এ জিজ্ঞাসা__ 
কোথায় এলাম? চলেছি কোথায? পুরাতন বিশ্বাসকে সবাই ধুয়ে মুছে 
ফেলেছে, অথচ নুতন কোন বিশ্বাসকেও মনেপ্রাণে আকড়ে ধরতে 
পারছে না। মজ্জমান ব্যক্তির মত বাঁচার আশায় মবাই যেন এলোমেলে। 
হাত-পা ছুড়ছে। এ কঠিন ব্যাধি হতে ছাত্রসমাজকে রক্ষা করতে হলে 
জাতির এ চলার পথে একটু দম নিয়ে, লক্ষ্য স্থির করে আবার চলা শুরু কর! 
ভিন্ন গত্যন্তর নেই। 


১৪৩ 


॥ কুড়ি ॥ 
প্রচারিত পর্রীক্ষা-পজতির ব্যর্থতা ও তার প্রতিকার 


শিক্ষার কাঠামে! হতে প্রচলিত পরীক্ষার্ধপ বিভীষিকা অগৌণে দুর 
করতে না পারলে দেশের মনীষার অপচয় বোধ করা সম্ভবপর হবে বলে মনে 
হয় না--এ-ধরনের একটি উক্তি আজকাল অনেকের মুখেই শোনা যায়। 
পুস্তকে লিখিত কতকগুলে। অভিজ্ঞতা মুখস্থ করে যে পরীক্ষার খাতায লিখে 
আসতে পারল না তার অশেষ দর্গতি। তার কপালে আর পাসের মার্ক 
ভুটুবে না কিছুতেই । এ .যন অনেকট! কপাল-ঠোকা লটারি খেলার 
মত। বৎসরাস্তে একশত ছেলেমেয়ের মধ্যে হয়ত পঞ্চাশজনের এই মার্ক 
লাভের সৌভাগ্য হলো । বাকী পঞ্চাশজন মাক হতে বঞ্চিত ভযে ভবিষ্যৎ 
জীবন সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হযে পড়ল । এভাবে এদেশের কত ছেলে- 
মেয়ে যে জীবনে হতাশ হযে নিষ্রে অক্ষমতার লজ্জা! ঢাকতে যেযে অকাল- 
মৃত্যু পর্যস্ত বরণ করছে, সমাঙ্ছে অনাদূত অবহেলিত হযে শেষ পর্যস্ত অপবাধীর 
তালিকায় নাম লেখাচ্ছে তার নিদর্শন খবরেব কাগজে বিরল নয়। অথচ 
প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতি যে কত ক্রটিপুর্ণ, বৈজ্ঞানিক গবেসণার ফলে তা অজ 
আর কারো অঙ্জাশা নেই। যে মাপকাঠি দিয়ে মেপে আমরা মার্ক দিচ্ছি ত1 
মোটেই নির্ভরণীল নয । এসব দজনেও আমরা এতই রক্ষণশীল যে আজ 
পর্যস্ত তার কোন পরিবর্তন ব! সংস্কার করতেও যেন সাহস পাচ্ছি না! এর 
মূলে রয়েছে জাতির নিঙ্থীবতা বা প্রাণহীনতা। ভাল জেনেও কিছু গ্রহণ 
করতে পারছি না শাবার মন্দ জেনেও ত| বর্জন করতে সাহস পাচ্ছি না। 
সমাছের এ স্ষিত্তিশীলতা1 সমাজকে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথেই নিষে যাচ্ছে বৈকি ! 
শিক্ষার উদ্দেশ্য কি শুধু পরীক্ষায় পাস করা? পবীক্ষা লক্ষ্যে উপনীত 
হবার একটি উপায় মাত্র । কিন্ত দুর্ভাগ্য আমাদের, আমর। সেই উপায়কেই 
আজ একমাত্র পক্ষ্য বলে প্রা “মনে নিষে বাসে আডি। প্রচলিত পরীক্ষী- 
ব্যবস্থাক্রে বৈজ্ঞানিকের ভাদায় ব্যক্ি-সাপেক্ষ (9০৮)9০15০ ) পরীক্ষ। বলা 
হয়। এ পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয় ছাত্রছাখীপ গুণাগুণের উপর যতঙট। 


১86৪ 


নির্ভর করেঃ পরীক্ষকের মেজাজ, মজি ও জ্ঞানের পরিধির উপরও তার 
চেয়ে কম নির্ভর করে না| পরীক্ষক যতই গ্ঠায়পরায়ণ বা অভিজ্ঞই হউন 
ন|! কেন, একই পরীক্ষক একই উত্তরপত্রে বিভিন্ন সময় হয়ত বিভিন্ন দম্বর 
দিয়ে বসেন। গবেষণার দ্বার! এ সত্যই আবিষ্কৃত হয়েছে। 

ব্যালার্ড (13811৯৮9),. ভ্যালেনটাইন (ড810061779), হার্টগ (787৮০6) 
প্রভৃতি মশীধষিগণ এ-ধরনের গবেষণা! করে কয়েকটি মূল্যবান তথ্যের সন্ধান 
পেয়েছেন। স্তাস্ডিফোর্ড (98:001007) একটি দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করেছেন। 
[:0:0060 [0:015979165-র ইংরেজী বিভাগে যে বছর একটি “ছলে একটি 
রচন। লিখে ৮০ নম্বর পেল, ঠিক তার পর বছরই প্র রচন! ছবছ নকল করে 
লিখে অপর একটি ছেলের ভাগ্যে জুটল মাত্র ৩৯ নম্বর । তারপর এন 
দেখ! যায় যে, হস্তাক্ষরের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নম্বর নেই অথচ একই উত্তর 
শিখে ভাল হস্তাক্ষরওয়ালা ছেলে পেল ৭০ নম্বর এবং মন্দ হস্তাক্ষরযুক্ত 
ছেলের ভাগ্যে জুল মাত্র &০ নঘ্বর। ব্যালান্” ৭টি রচনার প্রত্যেকটি 
১৩ জন তুদক্ষ অভিজ্ঞ শিক্ষকের দ্বার! পরীক্ষা করিয়ে দেখলেন, উৎকষ্টতার 
ক্রমানুসারে এ্রগুলি সাজালে একই রচন। প্রথম স্থান হতে সপ্তম স্বান পর্যস্ত 
প্রত্যেকটিই অধিকার করেছে । একজন পরীক্ষকের নিকট যে রচনাটি 
সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছে, অপর পরীক্ষকের নিকট সেইটিই হয়ত 
অতি সাপারণ বলে গণ্য হয়েছে! অতএব চল্তি রচনামূলক পরীক্ষার 
ফলাফল অনেকটাই নির্ভর করছে পরীক্ষকের ব্যঞ্চিগত রুচি, বিচার-বুদ্ধি, 
মেজাজ ও মজির উপর । 

এসব দেখে শুনে [18001399691 [0101৮91916য-র শিক্ষাদণ্তর বহু 
গবেষণার পর স্থির করলেন যে, একই উত্তপপত্র অন্তত চাপ্রিজ* পরীক্ষকের 
দ্বার পরীক্ষান্তে প্রাপ্ত নগরের গড করে নিলে কতকটা নির্ভরযোগ্য 
পরিমাপে পৌছান সম্ভব | এ ভিন্ন, রচনামূলক পরীক্ষা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
পরীক্ষার্থীর মুখস্থ শক্ষির যাচাই করার প্রচেষ্টাতেই পর্যবসিত হয়। রুচিজ্ঞান, 
সাহিত্যের রসবোধ, স্বাধীন প্রকাশের ভঙ্গিম। ইত্যাদি বৃত্তিসমুহের পরিমাপ 
করার ব্যবস্থা! প্রচলিত পদ্ধতিতে নিতান্ত অপ্রচুর | 

.পরীক্ষ। একটি কৌশল মাত্র, যার সাহায্যে মানবে সহজাত বৃত্তি, 
আহত জ্ঞান, দক্ষত। ইত্যাদির মোটামুটি পরিমাপ করার চেষ্টা কর] যায়। 
তারপর ছাত্রছাত্রীর! নিজেরাও জানতে ইচ্ছা! করে কে কার গচয়ে বেশী 


১৪৫ 
শিক্ষ1+--১* 


ভাল, শিক্ষকও উৎসুক হয়ে থাকেন তার পাঠদান-পদ্ধতি কতটুকু কার্ষ- 
করী হচ্ছে, অভিভাবকও আগ্রহাস্বিত হন ছেলেমেয়েদের উন্নতি বা অবণতি 
হচ্ছে তার খবর জানতে । এসব কারণে শিক্ষা-ব্যবস্থায কোন-না- 
কোনন্ধপ একটি পরিমাপের ব্যবস্থা থাক। অত্যাবশ্যক | শ্রেণী-প্রমোশনের 
জন্তও একটি মাপকাঠি থাক! প্রয়োজন বৈকি! মোট কথা, বিদ্বালয় 
পরিচালনায় যে-কোন একটি পরীক্ষার ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই অস্বীকার 
করার উপায় নেই, সর্বোপবি শিশুর পঠন বিষয়ে নির্দেশ-দাশ করাই লবচেয়ে 
বড় কথ।। পাঠদানের সাথে সাথে শিক্ষার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সন্ধে 
একটা হদিস দিতে হলেও (100008610178] ৫, 50088109108] €0108%1009 9) 
চাই বিজ্ঞানসম্মত একটি পরিমাপের ব্যবস্থা । অতএব যাতে এ বিষযে যতট! 
সম্ভব নিভুলভাবে পরিমাপ কর যাষ তার জন্য প্রচলিত পবীন্ষা-পদ্ধতির 
প্রযোজনাহ্বরূপ সংস্কারসাধনে অযথ! বিলম্বের কোণ ফেতু নেই। এ বিষয়ে 
গবেষণার দ্বার স্থিরীকৃত হযেছে যে একই সাথে তিন প্রকার পরীক্ষার 
ব্যবস্থা কর! সম্ভবপব হলে কতকট! সঠিক পরিমাপ সম্ভবপর হয়| 

প্রচলিত রচনামূলক (288%5 5৪) পরীক্ষা, নূতন প্রণালী বা বস্তু- 
কেন্ত্রিক (ও ঠ5799 ০ 01০০৮1%9 6572০) পরীক্ষা এবং প্রযোগসিদ্ধ 
আদর্শীকৃত পরীক্ষা (96810457050 10511189209 ৪,0. 501১0198619 
698৮ )--এই তিন প্রকার পরাক্ষার ব্যবস্থাই ক্রমে প্রত্যেকটি বিছ্ালয়ে চালু 
হওয়া প্রয়োজন । রচনামূলক পরীক্ষা পবীক্ষকের যে প্রত্তাব রয়েছে 
তা সম্যগর্ূপে শিরস্ত কুরবার জন্য আমদানি কগতে হযেছে নূতন প্রণালীর 
পরীক্ষা । এ প্রণালীতে অন্যান, অনিশ্চযতা, অন্থগ্রহ, নিগ্রহ, খেয়াল, 
খুশি উত্যাদির স্থান নেই । পরীক্ষার্থার সাধ্য প্রাপ্য থেকে তাকে বঞ্চিত 
করা হয় না। একই ৩ল্তবপত্র যে-কোন পর্ীক্ষকে হাতেই সমান নশ্বর 
পাবে। যদিও ০৮1০০৮:%০ 6579 099$109208 তৈরি করতে বিশেষ 
বিবেচন! ও অধ্যবসায় প্রযোজন, তথাপি প্রশ্নপত্র একবার তৈরি করে নিতে 
পারলে বার বার সঙ্গোপনে প্রশ্বপত্র তৈরি করাদ প্রয়োজনও হয় ন1। 
অবশ্য এ পদ্ধতিতেও পৰীক্ষার্থীর মৌলিকত্ব, ভাষার নৈপুণ্য, প্রকাশ-ভঙ্গিম। 
ইত্যাদি প্রদর্শনের কোন স্থান নেই। তথাপি পরিমাপ্য বিষয়টি প্রায় 
নিসুলিভাবেই পরিমাপ করার স্বুবিধা! এতে রয়েছে । 

তারপর, প্রয়োগসিদ্ধ আদর্শীকুত পরীক্ষার সাহায্যে বি্যার্থীর বুদ্ধি 
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ও তৎসহ অঞ্জিত জ্ঞানের একট! তুলনামূলক মান নির্ণয় করা সম্ভবপর | 
উদ্দাহরণ স্বরূপ ধরা যাকৃ, কোন পরীক্ষায় অঙ্কে পাসের নিয়মান হলো! 
৩০ নম্বর । একটি ছাত্র এ পরীক্ষা-পদ্ধতিতে পেল মাত্র ৩৬ নগর | শ্বভাবতঃই 
বল! যেতে পারে যে ছাত্রটি কোন প্রকারে উত্তরে গেছে। কিন্ত যদ্দি 
পূর্বাহে জানা থাকে উক্ত পরীক্ষায় সে শ্রেণীর লব্ধ গড় সংখ্যামান মাত্র ২৫ 
নম্বর, তাহলে যে ছেলে ৩৬ নম্বর পেয়েয়ে সে ছেলেকে ভাল ছেলের যধ্যে 
গণ্য করতে দোম কি? 

এভাবে উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির সমন্নয় সাধন করে কাজে অগ্রসর 
লে অনেকট! মিভুলি পরিমাপ সম্ভবপর হতে পারে। তারপর, 
বছরে মাত্র ছুঈটি কি তিনটি পরীফা নেবার ব্যবস্থাও সমর্থনধোগা নয় | 
দৈবাৎ যদ্দি কোন পরীক্ষার্থী অস্গস্বভার দরুন কোন পরীক্ষা গ্রহণকালে 
উপস্থিত হাতে ন1 পারে তা"হলে তাকে আর আলাদা স্রযোগ দেবার কান 
ব্যবস্কা এতে নেই। প্রশ্নপত্রের ভুল ব্যাগ্যা, বিহ্বতা। অপ্রস্তত ভাব 
ইত্যাদির কোন কৈফিয়ৎ গ্রহণের স্বযোগও এতে নেই । অনেক ক্ষেত্রেই 
ভীবনের ব্যথতার উপলব্ধি, অবসাদ, দ্বন্দ ও বিপর্যয় ইত্যাদির জন্য এ 
নিযমের পরীক্ষা-বাবস্থাকেই দামী কর যেতে পারে । 

'তাই বলে বস্ত-কেন্দ্রিক পরীক্ষা-পদ্ধতিত্ে কোন ক্রটি-বিচ্যুতি নেই একগ! 
বল! চলে ন!। কিন্তু এ পরীক্ষায় যে-কোন পরীক্ষকের সাভায্যে পরীক্ষা 
করালেও প্রাপ্ত নগরের কোন “হরফের হবার উপায় নেই। রচনামুলক ও 
নৃন্তন পদ্ধতি এ ছু'ষের সমন্বয় সাধন করে নিলে পরীক্ষার্থীদের খিনিন্ন 
প্রন্তিভার পর্রিমাপ মোটামুটি দভ্তবপর ৷ এতত্তিন্ন, প্রয়োণ্সিদ্ধ পরীক্ষার 
ফলাফল ঞ্ানার পর এ শিনটি পরীক্ষার ফলাফল পাশাপাশি রেখে ছাত্র- 
ছাত্রদের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায় বৈকি! শ্রেণী- 
প্রমোশনের বেলাষও শুধু মাত্র একটি বাধিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর 
নির্ভব করা যুক্তিসঙ্গত নয়। সাপ্তাহিক পরীক্ষার ফলাফল, শ্রেণীর নভিরঃ 
শিক্ষক মহাশনগণের ব্যক্তিগত মতামত--এসব মিলিষে ছাত্রছান্ীদের বিচার 
কর। অধিক বিজ্ঞানসম্মত | 

বর্তমানে কোন কোণ বিগ্ভালষে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রকার মনীমার 
ধারাবাহিক বিবরণঃ তাদের স্বাস্থ্য, তাদের সঙাজিক ব্যবহার ও রীতিনীতি, 
ব্যক্তিত্ব ইত্যাদিরও একটি বিশদ তালিকা (08100015856 13909) রাখার, 
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ব্যবস্থা হয়েছে । ছেলেমেয়েদের বিচারের বেলায় এ বিবরণের যথাযোগ্য 
মর্যাদা দেওয়া সঙ্গত। প্রত্যেক ছাত্রহাত্রীকেই বিদ্যালয় ত্যাগের সময় 
বিভালয় থেকে এরূপ একট নিদর্শন পত্র দেওয়! প্রয়োজন । তারপর এ 
নিদর্শন পত্রে (3০০০1 9০০:9) উপর ভিত্তি করেই 1200110 9%%103- 
086100-এর ফলাফল নির্ণয় কর! সঙ্গত। এই 09000188158 2১9০০: 
রাখার পদ্ধতি প্রতিটি বিদ্ভালয়ে অগৌণে চালু হওয়া বাঞ্ছনীয় । এইভাবে 
ক্রমে প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির ব্যর্থতার হাত হতে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের 
বাচাতে হবে। একক কোন পরীক্ষাই নিভুদ পরিমাপ করতে সাহায্য 
করে না, এ কথা ঠিক। আবার একথাও মনে রাখ। প্রষোজন যে, পরীক্ষার 
উদ্দেশ্য শুধু যাচাই করে মার্কা দেওয়াই নয়। 

শিশুর সহজাত বৃত্তি ও আর্জত জ্ঞানের একট। হিসেব পেলে, তাকে পঠন 
বিষয়ে নির্দেশ দান এবং সাথে সাথে তাব উপযুক্তত1 অহ্ুসাবে তাব ভবিষ্যৎ 
কর্মপন্থারও একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে। শিশুব অস্তরনিহিত শক্তির 
পূর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দিতে হলে, প্রথমেই জানতে হবে তার সাম্যের 
সীম। এবং সাথে সাথে তার যোগ্যতা । যে ভাবে এবং যে পথে চালিত 
হলে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব, তাব একডা সন্ধান পাবাব উদ্দেশ্যেই 
নানাপ্রকার পবীক্ষার ব্যবস্থা । কিন্ত যেমন-তেমণ কবে একট] পখাঁ্। নিয়ে 
সাত তাড়াতাডি একট মাক! দিয়ে'দিতে পাখলেই আমাদের কঙব। শেষ 
হলো বলে আমব! মনে করি । সেইজন্য ছেলেষেয়েবাও এ মাক পাবা 
লোত্বেই জ্ঞানের পরিধি বাডাবাব কোণ চেষ্ট| ৮1 কবে ধিনপ্লাও খেটে 
পরীক্ষা-পাসের কৌশলটিই' শুধু আযত্ত করান চেষ্টা কবে। অর্থাৎ একমাএ 
পরীক্ষাই শেষ পর্যস্ত শিক্ষার নিয়ামক হয়ে দীভাব। 

পবীক্ষ। শুধু আর্ত বিগ্ভার কয়েকটি দিকের পরিমাপক যন্ত্রবিশেষ পয, 
পরীক্ষা শিক্ষার নিয়ন্ত্রকও বটে । পরীক্ষা শুধু চাকবি লাভেব উপযুণ্৩1র 
মার্কা দেবার চে নয়, পরীক্ষা! সত্যি সত্যি রোগে শিদান স্বরূপও বটে। 
শিশুর ভিতর কতটুকু শক্তি আছে ত| জাশতে হলে এবং তাকে পবিপূর্ণ 
বিকাশের স্বযোগ করে দিতে হলে, কোন-ন|-কোনবূপ একটি পরীক্ষার 
ব্যবস্থ। রাখ! শিক্ষার একটি অঙ্গ স্বরূপ । পবীক্ষ! শিশুব যোগ্যতা জানতে 
সাহায্য করে এবং প্রন্তকারের বিভিন্ন উপায়ের সন্ধানও দেয। পরীক্ষ! 
শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষায়তন ও শিক্ষ-প্রণালীর গুণাগুণ ও মূল্য নিধণারণে 
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সহাবতা করে, এবং সর্বশেষে শিক্ষার্থীর সাফল্য লাভ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী 
করারও দাবি রাখে । 

যে দেশের শিক্ষার উদ্দেশ্ট শুধু চাকরি করার যোগ্যতা অর্জন করা, সে 
দেশে পরীক্ষা! লওয়ার উদ্দেশ্যও শুধু যাচাই করে মার্কা দেওয়া । এ মার্কা 
না পেলে সমাজের সবার কাছেই যে অপদার্থ বলে আখ্যা লাভ করবে এ 
আতঙ্কেই দেশের ছেলেযেয়ের! প্রাণপণ পরিশ্রম করে শুধু পরীক্ষার গণ্ডিটি 
অতিক্রম করতে । জ্ঞানলাভের জন্য তাদের কোন স্পৃহা থাকতে পারে না। 
শিক্ষকমহাশয়গণও সে ত্রযোগ তাদের দেন না। কেননা শিক্ষকের উপ- 
যুক্ততার মাপকাঠিও সেই একই রকম--কান্‌ বিগ্ভালয়ে ক'ট। ছেলে পাস 
করল, শুধু এট! জানলেই হলো, মানুষ হলো! ক'ট1 সে খবর জানবার দরকার 
নেই। 

যদি বিদ্যালয়েরষ্ত্রীসের হার নিতাস্ত কম “দখা যাষ, অমনি রাষ বেরিয়ে 
যায যে. সে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। অথচ প্রচলিত পরীক্ষা” 
ব্যবস্থা যে কত ক্রটিপুর্ণ তা কিন্ত সবাই আমর] জানি। তাই প্রচলিত 
পরীক্ষান্ূপ প্রহসনের হাত হতে শিক্ষাকে বাঁচাবার চে সর্বাগ্রে প্রয়োজন । 
প্রচ্লত পবীক্ষা-পদ্ধস্তির সংস্কার সাধন কৃরে এবং একমাত্র পবীক্ষার ফলা- 
ফলকেই ভিত্তি না করে যদি আমরা ছাত্রছাত্রীদের বিচারে প্রবৃত্ত হই, তাস্হলে 
অচিরেই তাদের মন হতে পরীক্ষার বিভীধিক। অস্তহিত হবে । শিক্ষার 
রাজ্য হতে পৰবীক্ষা-ভীতি অপসারিত হলে ছেলেমেয়ের! মনের আনর্দে যার 
যে বিষয়ে দক্ষতা সেই বিষয়ে পারদশিতা লাভ করতে আগহাম্বিত হবে। 
'সইদ্দিন থকেই হবে দেশে প্রকৃত শিক্ষার সূত্রপাত । 
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॥ একুশ ॥ 
শিক্ষার সংস্কার 


শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড । একটি জাতিকে গড়ে তুলতে হুলে- বিশ্বের 
দববারে তাকে শ্প্রতিষিত করতে হলে- সবার আগে শিক্ষাব সংস্কারের 
দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ কব] দবকার । প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ কোথায ত। 
খুঁজে বেব কবে সর্বপ্রযত্বে তার সংস্কাব সাধনে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসব হতে 
হবে। এ বিষয়ে বিলম্ব কিংব! দ্বিধা করা জ্তাতিব পক্ষে মাবাস্বক। শুধু 
প্রচলিত ব্যবস্থাব গলদ খুঁজে বেব কবলেই কাজে অগ্রসব হওয| গেল-_ 
একথা! মনে করা ভূল । অন্কে সময গলদ আবিদার্কেী কাজেই আমাদের 
বেশীর ভাগ সামর্থ্য ব্যয়িত হযে যাব ; সংস্কাবেব কাজে আত্মনিবোগ করাব 
শকি-সামর্থয ও উৎসাহ 'আর €তমন অবশিষ্ট থাকে না। জাতিব যরা্বাচাব 
এ সমস্যাটির বিশ্লেষণ সকল সময় স্থজনাত্বক হওষাই বাঞ্ছনীয় । সবাই মিলে 
গুধু ক্রটি আবিষ্কাবেব কাজেই ব্যস্ত থাকলে কাটি পণ্ড হয়ে যেতে পারে । 
একযোগে কাজ কবে শিক্ষাকে গলদমুক্ত করে, কিভাবে জান্তিকে আমর! 
সমৃগ্জির পথে এগিয়ে নিষ্কে যেতে পাবি--লক্ষ্য থাকবে শুধু সেই দিকে । এক 
কথা, শিক্ষাব সংস্কার করতে গিয়ে শিক্ষাৰ সৎকার করাব ইচ্ছাই “যন 
আমাদের পেয়ে না বসে। অর্থাৎ ভাঙ্গাব সাথে সাথেই যেন চলে গড়ার 
কাজ। পরিকল্পনাব পব পবিকল্পনা বচিন্ত হলেই আমবা এক ধাপ এগিয়েছি 
_-একথা মনে কব! ভুল। পবিকল্পনাসমূহ কতটুকু কার্ধকরী হল সেটিই 
হবে বিচারের মাপকাঠি। 

পরাধীনতার নাগপাশ হতে মুক্ত হবাব সাথে সাথেই বাষ্ট্রেঞ্ কর্ণধাবগণ 
শিক্ষা-সংক্কাবেব কাজটিকেই অগ্রাধিকাব প্রদান করেছেন এটা আশার কথ! 
সন্দেহ নেই। দেশের সর্বাঙগীণ উন্নতি বিধান করতে ভলে দেশের শিক্ষার 
ধার। কিভাবে রচিত হওয়! সঙ্গত- প্রচলিত পদ্ধতির গল্প কোথায়--ইত্যাদি 
তথ্য উদ্‌ৃদ্ধাটন মানসে দিকে দিকে কত ন] পরীক্ষা! ও নিরীক্ষা! চলছে ! কত 
নুতন নূতন পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে! আবার বিরুদ্ধ সমালোচনার চাপে তা 
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ভেঙ্গে নূতন ন্বপ শিষে আপরে এসে নামছে! কত 00102019980), 
00220086690, 000:001]) 002016797909, 997011087, ভ/০15810০) ইত্যাদি 
গঠন করে ভুরি ভুরি দেশী বিদেশী পুথি খেঁটে কত না নূতন নূতন তথ্য 
সংগ্রহ কর] হচ্ছে! নুতন নুতন পাঠক্রম (08121001000 ) নূতন নুতন 
পাঠ্যস্থচী পুরাতনের স্থান দখল করছে! পাঠক্রম-বহিভূর্ত বিষয়সমূহ 
(100৮-000160191 ) অন্তভূ'ক্ত বিষয়ে (0০-০017108]8:) পরিণত 
হচ্ছে! এতদ্দিনকার পাঠশালা, মাইনর, হাইস্কুল ইত্যাদিকে ক্ষমে ক্রমে 
নিম্বুনিয়াদী, উচ্চবুনিযাদদী, মাপ্যমিক, সর্বার্থসাধক উচ্চতর মাধ্যমিক 
ইত্যাদি নুতন নৃতন নাম দিযে রূপ বদলান হচ্ছে! দলে দলে শিক্ষক ও 
শিক্ষিকাদের নানা ধরনের ট্রেনিং-এর স্থুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে! বহু 
অর্থ নায় করে বিদ্বালযলমূতের জগ্ঠ নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম খরিদ 
কর]! হচ্ছে! ইমারতেব পর ইমারত গডে উঠছ! এভাবে একটু খোজ 
নিযে দেখলে দেখা যাবে--দিকে দিকে যেন একট] বিরাট পরিবর্তনের সাড়! 
পড়ে গেছে। 

শিক্ষা-জগতের এ আলোডনের ঢেউ কম-বেশী সমাজের সকল স্তরেই 
আঙ্গ প্রন্শে কবেছে। কিন্ত এত আষোজন ও এত প্রস্ততি সত্বেও লোকের 
মনে যেন কোন সোষ/স্ডি শেই। জখনিন' এর পরিণামর কথা ভেবে 
একদল “লাক আতঙ্কে শিউরে উঠছেন কেন? অবশ্য, অতিরিক্ত আশাবাদীর 
সংখ্যাও দেশে নিতান্ত নগণ্য নয। কেউ কেউ আবার প্রশ্ন করছেন__ 
পরীক্ষ! কবে ফলাফল সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হয়ে এভাবে এতবড় একট! 
পরিবর্তনের ঝুকি নেওয়া সমীচীন হয়েছে কি? অতিম'নায় রক্ষণশীল 
ধার] তারা ব্যপ্থত মশে ভাবছেশ-_পুবাতনকে আর বুঝি আঞ্ডে রাখা গেল 
1৮ । [ঞগতিপন্থীরা উপহাস-ছলে উক্তি কবছেন-_পুবাণ্তনের মায়া বাড়িয়ে 
আর লাশকি* নৃতন নূতন নির্দ্শসমূহ ধারা প্রচার করছেন ঠারা অভয় 
দ্বিষে বলছেন আগুফল বিচাৰ করে নিরুৎসাহ হবার কোন কারণ “নই, 
পরিণামে সাফল্য শ্রশিশ্চিত। আর নির্দেশসমূহ পালন করার ভার ধাদের 
উপর স্তন্ত, ফলাফল পিষে ভাববার তাদের অবকাশ কই? তাদের কাজ 
সর্বপ্রকার সমালোচন। উপেক্ষা করে আশায় বুক বেঁধে কান্ত করে যাওয়া । 
নুতনের মোহে ধীরা আচ্ছন্ন; পরিবর্তনের এ *দুক গতি আবার তার মোটেই 
পছদ্দ করছেন না। তাদের বক্তব্য--আক্মন বিলম্ব না কবে কাজ শুরু করে 
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দিই। পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে লেগে গেলে প্রয়োজন মত এখানে ওখানে 
পরিবর্তন পরিবর্ধন সেতো! আমাদের হাতেই ধইল। তাণ্ছাড়া নৃূতনের 
সাথে খাপ খাইয়ে চলতে ধারা দ্বিধা করছেন ভাদেবও জান! উচিত-_তার্দের 
'আর্তনাদে পবিবর্তনের এ দুর্বার গতি আজ আর রুদ্ধ হবার নয়। লেখক, 
প্রকাশক, পুম্তক-বিক্রেতা-এক কথায় যার] শিক্ষা-সংস্কারের সাথে প্রত্যক্ষ 
এবং পবোক্ষ ভাবে জ ডত, ফলাফলের বিচ।র ধা্ধব ।নকট গৌণ, তাদের 
সবার ভিতবেই আজ একটা অনিশ্চয়তা ভাব। এভাবে একটু লক্ষ্য 
করলেই দেখা যাবে সমাজের সকল স্তবেই আজ একটা চাঞ্চল্য দেখা 
দিয়েছে । এঙসব দেখেশুনেও মনে প্রশ্ন জাগে- দশের শিক্ষাক্ষেত্রে 
সত্যিই কি একটা আমুল পবিবর্তন আসন্ন? খটকা একটা থেকেই যাচ্ছে। 
সত্যিকারেব পবিবর্তনকে মাথ। পেতে গ্রহণ কবতে আজ্গ অনেকেই আগ্রহশীল, 
কিন্ত ফুটে! নৌকায় শুধু বং লাগাচুত তেমন উৎসাহ আর কাকে রায়ছে বলে 
মনে হয না। 

গানেব আসরে গিয়েছি গান শুনতে । ডিন দেশ থেকে নাকি একটি 
ভাল দল এসেছে-চমৎকার গান কবে। চঞ্চলভাবে একবাব হাতখন্ডির 
দ্রিকে তাকাচ্ছি, পরক্ষণেই আবার সম্মূখে ঝুলান পর্দাখানাব দিকে 
তাকাচ্ছি। উদ্ভোক্তাগণ কিন্তু* এ্রকতানেব পর এঁকতান বাক্ছিয়েই 
চলেছেন । পাল! শুরু হবাব কোন লক্ষণই যে দেখছি না| চঞ্চলতা 
বেড়েই চলে । না। যে পর্দাখান| সবে গেছে_এইবার নায়ক-নাধিকা- 
গণের প্বিচয়ের পালা । ' কিস্ত একি । এযে আমাদেব পাড়াব কেলে, 
ভূতো এবাই সব রং মেখে রঙ্গমঞ্জে এসে দাড়িয়েছে! অবশ্য সাজ- 
পোশাক এব* রঙের বাহার এ সবই নুতন আমদানি কৰা অতি আধুনিক 
সন্দেহ নেই | কাহিনীব অনবগ্যতায়, ঘটনার পাবম্পর্ষে নাটকটি সত্যি 
অতি অপূর্ব। পবিকল্পনাটি নিঃসদ্দেতে প্রশংসনীষ, কিন্তু ক্বপায়ণের ক্রটিতে 
সবই যে পণ্ড হয়ে গল। আশাহত হযে ঘরে ফিরলুম। শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
আমূল পবিবর্ভন বলতে যদি পুরাতনের উপর রং যাখানই বুঝায়, 
তাহলে উৎসাহ উদ্যম যে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসবে এতে আর 
সন্দেহ কি। 

শিক্ষারু নৃতন নুতন পবিকল্পনাসমূহ ধারা রচনা করছেন ফলাফলেব 
উপর তাদের হাত কতটুকু? সাফল্যলাভ অনেকাংশেই ঘির্ভর করছে 
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ধারা হাতে কলমে সে-সব চালু করছেন তাদেরই উপর। ফ্যাকৃটরিতে 
ঢুকে ধার| কাচা মাল নিয়ে পরীক্ষা করছেন, উৎপন্ন সামধ্রীর উৎকর্ষ 
শির্ভত করছে শ্রাদদেরই যোগ্যতার উপর | কার্ক্ষেত্রে দাড়িয়ে ধারা 
পরিকল্পনাসমূহ রূপায়ণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তাদের উপযুক্ততার 
সাথে মাথে তাদের স্থযোগ-স্থবিধার কথাও তাবা দরকার নয় কি? 
তাছাড়া বিদেশ থেকে আমদাণন কর! প্রণালীসমৃহ শুধু দেশী রং 
মাখিয়ে দেশে চালু করতে যাওয়ার বিপদও ত আছে! পরিকল্পনা- 
গুলো স্থান, কাল ও পাত্রের উপযোগী কিনা তাও পূর্বাহে পরীক্ষা করে 
দেখ। দরকার নয় কি? যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা, সৈনিকদের মনোবল, 
গোলাবারুদের পরিমাণ, সেনাপতিদের যোগ্যত1 ইত্যাদি না জেনে যুদ্ধ- 
পরিচালন] বিষয়ে কোন নির্দেশ দিলে সবসময় আশাছুবূপ ফললাভের কোন 
নিশ্চয়তা আছে কি? বাড়ীর কর্তা ভাল ভাল জিনিস রাম্ন করার ফরমাশ 
দিয়ে বেড়াতে বের হলেন, অথচ ঘরে চাউলেরই অভ্ভাব। শিক্ষার ক্ষোত্রেও 
শিক্ষার্থী, শিক বিষয়বস্ত এবং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ইত্যাদির সঙ্গে সামপ্তন্ত 
ন! রেখে হঠাৎ করে কোন নৃতন প্রণালী চালু করতে গেলে বিশৃঙ্খল! 
রোধ কর! যাবে না| তাছাড়া নূতন প্রণালীসমূহ ধার। চালু করবেন, তাদের 
যোগ্যতার কথ! আমল না দিষে তাদের ঘ্শড়ে এ ধরনের গুরুদায়িত্ব চাপাতে 
গেলে ফলাফলের কথা৷ ঠেবে আতঙ্কের ভাব মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। 
যুদ্ধক্ষেত্রে দিয়ে তাই আজ কেবলই মনে হচ্ছে-কোথায়,যেন 
একটু গরমিল হযে গেছে। নবরচিত পরিকল্পনাসমূহের গুণাগুণ 
বিচারের জন্ত যোগ্য ব্যক্তিগণই রয়েছেন। তথাপি যুদ্ধক্ষে, ত্র একজন 
সেনাপতি হিসাবে এগুবার নির্দেশ দিতে গিয়ে যে-সব বাধার সম্মুখীন 
হতে হচ্ছে তাতে, সাফল্য সম্বন্ধে ততট! যেন ভরসা! করতে পারছি ন1। 
ভাবি, আর ভাত হই। তির বিরাট অপচয় কি এতে রোধ হবে? 
না, উত্তরোত্বর বেড়েই চলবে? শিক্ষাঙ্ষেত্রের এ বিরাট পরিবর্তন 
আজও সমাজের অধিকাংশ শ্রেরই সমর্থন লাভে বঞ্চিত। বিরুদ্ধ 
সমালোচনা ধারা করছেন তাদের সমস্ত যতামতগুলোকেও যুক্তি দিয়ে 
খণ্ডন করতে পারছি না। তাশ্ছাড়! যুদ্ধরত সৈনিকদের এক বিরাট 
অংশই আজ হতবুদ্ধি। খধীদের সাহায্যে খুদ্ধ পরিচালন! করব ভারা 
অনেকেই এ পরিবর্তনের বিক্ূপ সমালোচনায় উৎসাহ বোধ করেন। 


১৫৩ 


একথা ঠিক--কোন পরিকল্পনাই কোনকালে প্রায় সর্বজনগ্রাহ হতে 
পারে না। তবে, পরিকল্পনাটি চালু করার পূর্বে এতে অধিকাংশ 
লোকের সমর্থন আছে কিনা জেনে নিয়ে কাজে অগ্রসর হওয়াই ভাল। 
নচেৎ কার্ষক্ষেত্রে সহযোগিতার অভাবে অনেক অতিরিক্ত বাধা! এসে 
উপস্থিত হবে। আর একটি বিষয়ও ভাববার আছে--কাজে অগ্রসর ন! 
হয়ে বসে বসে শুধু বিচার-বিতর্কে কালক্ষেপ করার সময়ও আর নেই। 
গলদ রয়েছে বলে বসে বসে বিকদ্ধ সমালোচন1 ন1 কবে গলদ খুজে 
বের করে সবাই মিলে অবিলম্বে তার প্রতিকাবে যত্ববান হওয়াই কর্তব্য । 
শিক্ষার্ণ্তব কর্তৃক শ্বীকৃত পবিকল্পনাসমূ হাতে কলমে চালু কবতে 
গিষে যে-সব অজ্জবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেগুলোকে উপেক্গ৷া করা 
মোটেই সমীচ'্ন নয়। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীগণ ধাবা শিক্ষা-সংস্কারের 
কাঙ্গে শাত্রশিয়োগ করেছেন, 'দশেব বাস্তব অবস্তাব প্রতি তাদের 
বিশেষ লক্ষ্য না থাকলে, কোথায কি ধবনের প্রতিক্রিয়া! দেখা দিয়েছে 
সে সম্বঙ্গে ওয়াকিফ্ভাল ন। ভলে, পবিণামে আশাহ্বরূপ সাফলালান্ 
এককপ অনিশ্চত | 

একটি প্রশ্নে আজও কোন সছুত্তর পাচ্ছি না- মাহ গডে তুলতে এ 
পরিকল্পন| কতটুকু সাহায্য কবর? এ শিক্ষাব উদ্দেশ্ট সন্বন্ধে আজও কোন 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পাবছি কই? কেবলই মনে হয-ুফুটে! নৌকায় 
তালি লাগিয়ে তাকে সাডন্নবে জলে াসিয়েছি, কিন্ত সব কয়টি ছিদ্রপথ 
বদ্ধ কব! হল কিন] ভানধাব চেষ্টা করিনি। ভয় তয, কি জানি কখন কোন্‌ 
ছিদ্রপথে জল প্রবেশ কবে মাঝ দবিষায় আমাদেব ভরাডুবি হবে । ভাঙ্গা 
নৌকার সংস্কাব করতে হলে '্মন প্রথমে তাকে ডাঙ্গায় উঠিষে ভাল কবে 
দেখে নিতে ভয এবং প্রযোঙ্গনশবোপে তাৰ খোলনল্‌্চে বদলে তবে তাকে 
আবার জন্ল তাসাতে হয়-_শিক্ষা-সংস্কাবেব কান্টিও ঠিক তেমনি । আজ 
এখানে কাল ওখানে তালি না লাগিষে--সব কষটি সমস্যাকে সাম্নে বেখে 
একযোগে সমম্তাগুলোর সমাধান বাঞ্ছনীয় | এবং প্রয়ো জন-বোধে প্রচলিত 
ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তীটনেও কোন দ্বিধাব কারণ থাকা সঙ্গত নয়। 
শিক্ষা-সংস্কারেব কাজটি একটি চতুমু থী অভিযানের মত। শিশু, বিষয়বস্ত, 
শিক্ষাদাতা এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য এ চাবিটি সমস্যার সমাধান একযোগে 
হওয়া বাষ্নীয়। এর একটিকে অপরটি হতে আলাদা! করে দেখতে গেলে 
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চলে না। এ চারিটি সমস্যা অঙ্গাঙ্গিতাবে জড়িত। একটিকে উপেক্ষ। করে 
অপরটির সংস্কার করতে গেলে বিপর্যয় রোধ কর] সম্ভব নয়। অতএব 
শিক্ষাম্সংস্কারের কাজে একই সঙ্গে উপরোক সব কটি সমস্যার প্রতিই সমান 
স্থবিচার আমর। দাবি করতে পারি। 


€কে) শিশু 


বিরাট মহীরুহ যেমনি ঘুমিয়ে আছে অতি ক্ষুদ্র বীজের ভিতর, বিরাট 
পুরুষও তেমনি ঘুমিয়ে আছেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবশিশুর ভিতরে । পরিমিত 
জল, বায়ু এবং উত্তাপ পেলেই যেমন বীজের ভিতর প্রাণের ক্রিয়া পরি- 
লক্ষিত্ত হয়, উপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্টি হলে ঠিক তেমনি শিশুর ঘুমন্ত শক্তি 
জেগে ওঠে । শিশু-কারকটিকে বাচিয়ে রাখতে ভলে যেমন আশপাশের 
আগাছ! উপড়ে ফেলতে হষ, মানবশিশুব বিরাট সম্ভাবনাকে ব্ধূপ “দিতে 
হলেও তাকে মুঞ্ রাখতে হবে চারিদিকের বিষাক্ত আবহাওয়। বা 
পবিদুবশ হতে । কেবল পর্যাপ্ত জল ও সার ছড়িযে দিলেই কি উত্ভিদ্‌-শিশু 
সতেজ হয়ে উঠবে? সবকিছুই নির্ভর কবছে তার গ্রহণ বা বর্জন করর 
মঞ্জির উপর | একই মাটি থকে রস সংগ্রহ করে কেউ বিতরণ করছে 
স্থুমিট ফল, আর .কউ বা “যাগাচ্ছে তিক্ত ফল। প্রত্যেকটি উত্তিদেরই 
গ্রহণ এবং বর্জনের এক একটি নিঞস্ব ধারা রয়েছে । মানবশি্তকে 
গড়ে ভুলতে হলেও তাকে বৃদ্ধি পেতে সাহাষ্য করতে হবে তার নিজস্ব 
ধারায়। তার গ্রহণ এবং বর্জনের মঞ্জিকে উপেক্ষা করা ছ্:টেই সঙ্গত 
হবে না। অতএব শিক্ষাদান কার্যটি সাফল্যের সাথে পরিচালিত করতে হলে 
শিশুমনের .গাপন খবর সবার আগে আমাদের সংগ্রহ করে নিতেই হবে। 

যখনই কোন শিশু তার নিকটতম পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ 
খাওয়াতে অন্থবিধা বোধ করে তখনই সে হযে ওঠে অতিমাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল 
ও অপরাধপ্রবণ -এ-ই আচরণবাদী পণ্ডিতগণের (7391785100796 ) 
অভিমত । মাহ্ৃষের আচরণ তার অস্তশিহিত ভাবসমুহের অভিব্যক্তি 
মাত্র । শিশুর অবচেতন মশে কি কি ভাবের দ্বন্দ চলছে তার খবর 
জানতে পারলে তার আচরণের তাৎপর্য অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। 
ধরা যাক্‌--একটি শিশু স্থযোগ পেলেই অপরের জিনিস না বলে নিম্বে 
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নেষ। কেনযেক্ূপ করে এর কোন সছুত্বর তাব কাছ থেকে আদায় 
করা কষ্টসাধ্য । অথচ বোগেব কারণ না জেনেই আমরা ওষধের ব্যবস্থা! 
দিষে যাচ্ছি। শিশু না বলে অপরেব জিনিস নেয়--কেন সে না বলে নেয়ঃ 
চোবাই মাল কোথায় সে নুকিয়ে বাখে এবং কিভাবে সেগুলো ব্যবহার 
কবে ইত্যাদি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে আমাদেব কাছে এ সত্যই 
প্রতিভাত হবে যে--শিশুব অবদমিত ইচ্ছাসমূহই বিকৃত আকারে তাব 
আচবণে মূর্ভ হয়ে উঠছে। অনস্তাত্বিকগণ বলছেন--শিশুর জীবনের 
প্রথম কয়ট বছবেব অভিজ্ঞতাই তার জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি। তাই 
শিশু তাব আপনজনেব প্রতিচ্ছবিই সবাব ভিতব দেখতে আশা করে। 
স্লেহ-মমতা, হিংসা-দ্বেষ, এব সবকিছুষ্ট শিশু আহবণ কবে তাব নিকটতম 
পবিবেশ হতে । অর্থাৎ শিশুর পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন, ধাদেব সহবাসে 
শিশুকে থাকতে ভয় তাদেব আচরণ হতেই সে সবকিছু গ্রহণ করার 
চেষ্টা কবে। ক্রমে গড়ে ওঠে তাব চবিত্র এবং পরিশেষে সেসব রূপায়িত 
হয তাব আচবণে। এ অতীত অভিজ্ঞতাব ভিত্বিতেই সে বর্তমানকে 
জানতে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ পূর্বাপ্ছত ভাব-সম্পশ্দব বিনিময়েই (18708167) 
শিশু লাভ কবতে চায় নিত্য নৃতশ ভাবেব সন্ধান | 

ছলেমেযেদের সমাজবিবোধী কার্ধকলাপসমূহ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল' বক্ষার 
ব্যাপাবে অতিযাত্রাষ প্রভাব বিস্তীব কবে থাকে । শিশুর কতগুকলো আচরণ 
শুধু তাব নিজেব পক্ষেই ক্ষতিকাবক। কিন্ত যে-সব আচবণ শুধু তাঁব নষ, 
সমগ্র সমাজের পক্ষেই ক্ষতিকারক; সেগুলে মোটেই উপেক্ষা করা সঙ্গত নয়। 
শিশুর অপবাধপ্রবণতা তাব মানপ্সিক অসাম্যেরই প্রতিক্রিষাঁ। অনেক 
সময অপরাধের গুকত্ব না জেনেই শিশু অপবাধ কবে বসে । আবাব অনেক 
ক্ষেতে অপবাদ জেনেও সে কাজ হতে বিবত হওযাব মত শক্তি তার থাকে না। 
মানোবিজ্ঞানীরা বলছেন--পাপীকে পাপ কাজ হতে নিবৃত্ব করতে হলে সবাৰ 
আগে তার মন ভয় করে নিতে হবে । মনোবিজ্ঞানী থর্ণভাইকের (07000- 
81) অভিমত-_উদ্দেশ্যপাধানে শাস্তির চেষে স্সেছ অনেক বেশী শক্তিশালী | 
শান্তি এব* পুরস্কার উভয়ই যদিও উদ্দেশ্টমূলক তথাপি কার্যকারিতার দিক 
থেকে শান্তি যেখানে অক্ষম পুবস্কার সেখানে দেষ তাব ক্ষমতার অদ্ভুত 
পরিচয় | রবীন্দ্রনাণের ভাষায়-_-“শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে 
যে গো।” শিশুদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপের কারণ শিশুমনের চাহিদা" 
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গলোর সম্যক পরিতৃপ্তিতে অহেতুক বাধাদ্ান। জোর করে শিশুকে তার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালিত করতে গিয়েই এ বিপদ আমর] ডেকে আনি । শিশু 
শিশুই । তার কাছ থেকে বয়স্বের আচরণ প্রত্যাশ। করা অসন্ৃত। শিগুকেও 
তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কুষ্ঠার কোন কারণ থাক! সঙ্গত নয়। শিশুকে 
অভয় দিয়ে, স্নেহ-মমত। ঢেলে তাকে আপন করে নিতে হবে। তারপর 
তার মনের গোপন কন্দরে যে ভাবসমষ্টি তালগোল পাকিয়ে আছে তার খবর 
গ্রহ করার চেষ্ট| করতে হবে । এভাবে অপরাধপ্রবণ শিশুর অবদমিত 
ইচ্ছাসমূহের জন্ধান করে আ্যোগ করে দিতে হবে তার একাস্তিক ইচ্ছ।- 
সমূহ পূরণের বা পরিতৃপ্তির। অন্যায় আচরণ করতে করতে ক্রমে যেন 
তা অভ্যাসে পরিণত ন। হযে যাষ প্রথম থেকেই সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা প্রযোজন। শিশুকে যদি একবার বুঝিয়ে দেওয়1 যায়--“যে কাজ 
তুমি করছ এতে তোমারই ত ক্ষতি”, তাহলে ক্রমে হয়তো ভাল হবার 
জন্য তার একট। তীব্র আকাজ্জ। গাগবে। কারণ, আপন মঙ্গল কে ন। 
চাষ? এবং ভাল হবার এই ইচ্ছাটিই তাকে প্রতিনিবৃত্ত করবে অন্তায় 
অসঙ্গত আখ হতে। অনেক সময আমাদের অবিষুধ্যকারিতাই ছেলে- 
মেধেদের ছুষ্কতকারীর দলে যোগ দিতে বাধ্য করে| শিশু যখন দেখে 
যে তার কোন অপরাধ নেই, অথচ বার বার অন্তায় ভাবে তাকে শাসন 
কর। হচ্ছেঃ তখন থেকেই ছার মশে বিধ্্রাহ দান! বাধতে শুরু করে 
এবং ধীরে ধীরে সে যোগদান কণে সমাজবিদ্রোহীদের দলে। শিশুদের 
অধিকাংশ বিশৃঙ্খল আচরণ ধীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব-্- 
আত্মতৃপ্ডির আশায় যে পরিবেশের সাথে শিশু নিজেকে খাপ খাওযাতে 
চেয়েছিল, প্রচণ্ড বাধা পেয়ে যে ইচ্ছ। তার পুরণ হ'ল না সেই সব 
অবর্দমিত ইচ্ছাসমুই মনের কোণে তালগোল পাকিয়ে তার জীবনে 
এনে দ্িষেছে বিশৃঙ্খল1। দব্দ দিয়ে শিশুমনেব এ ধরনের ব্যাধিসমূহের 
কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হলেই প্রাতকারের স্বত্রও আমাদের কাছে 
প্রতিভাত হবে' রোগী মাত্রেরই [চকিৎসার জগ্ত আ্[চকিৎসকের আশ্রয় 
গ্রহণ কর! কর্তব্য । শিশুমশের অস্বাস্থ্যেব মুল কারণ এবং তার 
চিকিৎস। চিকিৎসক হিসাবে শিক্ষক সন্প্রদাষেরই অন্সন্ধাশেব বিষযবস্ত 1 
রোগের সমস্ত উপসর্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসক রোগীর কাছ থেকেই 
জেনে নেবার চেষ্টা করেন। রোগমুক্ত হবার বাসণাষ রোগ্ীই চিকিৎসককে 
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কয় রোগের উৎপের সন্ধান। রোগী-শিশ এবং চিকিৎসক-শিক্ষক উভয়েরই 
রোগের কারণ সম্পর্কে সচেতন থাক। আবশ্বাক । তাইত, শিক্পাবিদগণ 
শিশুমনের এসব ব্যাধির প্রতিকারকল্পে প্রতি বিদ্ভালযে একটি করে 
গবেষণাগার বা শোধনাগার স্থাপনের পরামর্শ দিচ্ছেন । 

আমাদের দেশের অনেক শিশুই, কি বাড়ীতে কি বিদ্যালয়ে, এমন 
একজন দরদী মাহষ পায় না যার কাছে তার্দের মনের কথা খুলে বলে 
একটু শাস্তি পেতে পারে । ধরুন, রমেন পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি ! 
তার এ অপরাধের আর মাপ নেই। পবার কাছেই সেলাঞ্িত। তার 
কথা, তার অভাব-অড্িযোগের কথ।, তার সুবিধা-অসুবিধার কথা, এসব 
কেউ গুনতে চায় না। তাকে তার বক্তব্য বলাগ সুযোগই দেওয়া »"ল 
না। অথচ তার বিরুদ্ধে বায় বেবিযষে গেল। সে অপরাধীর মন ফ্যাল্‌ 
ফ্যাল করে তাকাষ--কিছুতেই সে বুঝতে পারে না তাব অপরাহ কোথায়। 
ধীরে ধীরে তার মন ভেঙ্গে যাষ। এ ছুছ্দিয়ায় এমন কি কেউ নেই যে 
রমেনের মর্মবাণী শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করে? আশার বাণীতে সপ্ভীবিত 
করে তাব দেছমনের সজীবণ্তা ফিবিয়ে আনে? এ অসঙায অবস্থায় 
মাহষ আর কতণ্দন থাকতে পারে? ধীরে ধীরে সে আশ্রয় খ্োোজে 
তাদেব দলে যাবা সমাজে তাবই মত অবজ্তাত ও "অবহেলিত | “যাগ 
দেয় তাদের সাথে নান! লমাজবিবোধী কার্ষকলাপে । পিতামাত", 
আত্মীস-স্ব করন, শিক্ষক, বদ্ধুবান্ধব, স্বাইকে সে তখন শক্র বলে তাবতে 
থাঁকে। ক্রমে স্মগ্র.সমাজের বিরুদ্ধেই তার মন বিলিয়ে ওঠে। এমনি 
করে বমেন সমাজের একট দায হযে দাড়ায় | কিন্তু, সময় থাকচ্ে যদি 
কেউ তাকে 'মাদর করে কাছে ভাকত, মন দিযে তার অভিযোগ শুনে 
তার প্রতিকাবের ব্যবস্থা করত, তার ছুঃখে সহা্বভৃতি দেখিয়ে 'চাকে 
আপন করে নিত, তাহলে আঙ্গ হয়ত সে সমাজেব একটি সম্পদ হযে 
উঠত । প্রচলিত্ত ব্যবস্থার শিক্ষক সম্প্রদায়ের এসব ভাবনা ভাববাব সময় 
কই? প্রচলিত বিছ্ভালয়ে আক্তকাল শিশুর চেষেও বিষয়বস্তু বেশী প্রাধান্ত 
পেষে থাকে 1 যেভাবেই হউক সিলেবান (9511809 ) ত শেষ কনতে 
হবে! তাণছাড়া রয়েছে হরেক রকমের ক্রিয়াকলাপ (8০061516199 )। 
শিশুকে ভাববার স্থযোগ বা ইচ্ছা ছুযেরই অভাব! প্রতিটি বি্ভালয়ে 
অস্ততঃ পক্ষে একজন শিক্ষকের উপরও এ ভার দেওয়া হউক যিনি 
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ছাত্রছাত্রীদের বিগ্ভাপয়েব পাঁরধিপ বাইরেও তাদের জীবনধারা সম্বন্ধে 
খোজখবব মিতে পারেন । ছেলেষেষেবা যন বুঝতে পারে যে বিগ্ভালয়ে 
অন্ততঃ একজন তার্দের আপন জন আছেন, ধা কাছে মনের কথ! বলে 
সাত্বনা লাভ কব! যায়ঃ যিনি তাদের অভাব-অভিযোগের কথ। মন দিয়ে 
শুনে তাপ প্রতিকাবেব ব্যবস্ক! করতে চেষ্টিত হন। এক্প অবস্থার স্থষ্টি করতে 
না পারণে এ সমস্যার সমাধান সদৃুরপরাভত। প্রতোকটি বিদ্যালয়ে অন্ততঃ 
একটি কবে 9০0001-70061)61 ব! 301001-1881)91৬ব পদ সহি করে এ 
সমন্যাটির সমাধানে অবিলঘে যত্বু নেওয়া সঙ্গত বলেই যনে হ৭। 

শিশুতে শিশুতে বিস্তণ পার্থক্য স্বতঃ২ লিগ্যমাদ । খধশলোচন বাম- 
ছুলালেব ঘরে না! জন্মে হার্টকসাঙেবের ধবে জন্মালে জাপত্তি ছিল কি? 
শিরলেম্দুঃ শির্ষশা হয়ে জণ্ম নিলেও আমাদের কববার বিছু থাকত ন1। 
দেখ] যাচ্ছে শুকতেই আমাদের কারবার খানিকাঃ। সীমাবদ্ধ । একই ধরনের 
প্রতিভা নিয়ে সব শিশু এ পায় আসে না। শিশুতে শিশুতে বিস্তব পার্থক্য 
আছে, এবং তা থাকবেও চিরকাল । "অতএব এসত্য স্বীকার করেই 
আমাদের সবকিছু প্ল্যান .প্রাগ্তাম করতে হবে। এক ই]চে ঢেলে সব 
শিশুকে একই ধবনে গড়তে “গলে অপচন যে কিছুটা হবে তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। শিশুদেব কচির প্রতি লক্ষ্য না বেখে একই বিলয়বন্ত একই 
পদ্ধতিতে গবিবেশন করতে শ্লে পণুশ্রম তত খানিকটা হবেই, তা্ছাডা 
কোন কোন ক্ষেত্রে শশুদেব বদহ ডমহনিত বিশৃঙ্খলা বোধ করাব সমশ্টিও 
আবার নুতন কবে উপস্থিত হবে। অতএব শিশুকে না জেনে তাকে 
শিক্ষা পবাব ভাব গ্রহণ করলে লাভের চেয়ে ক্ষতিব মম্ভাবনা!ই অধিক। 
যার যে বিষধে দক্ষণতা এয়েছে "তাকে তে বিষয়েই পাবদশী হবার স্বযোগ 
দিলে জাতীয় সম্পদেব অপ্চষ অনেকাংশে নিবাবিপ্ত হবে সদ্দেহ নেই। 
কিন্ধ দুর্ভাগ্য আমাদের 1 শুধু তিথ্রী লাতেব যোগ্যন্তা ছাড়া অপর কোন- 
রূপ যোগ্যতাকে আজও আমবা আমল দিতে শিখি নি। আমরা মুখে 
অনেক বড় বড বক্তৃত! করি, মান! প্রকাব উপদেশাবল'তে পুস্তকের কলেবর 
বৃদ্ধি করি, কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে আমব| পুরোপুরিই রক্ষণশীল। যে ছেলে 
চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পাবদশী অথচ পবীক্ষাপাসের কোন মার্কা নেই তাকে 
শিক্ষিতের দলে টানতে আমাদেব নাসিকা যে নুগ্চিত হয়ে ওঠে! খেলা- 
ধূলায় ভাল, অটুট স্বাস্থ্য; পরেব বিপদে প্রাণ দিয়ে সাহায্য কৰে অথচ 
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ইংরেজীতে কিছুতেই পাসের নম্বর আদায় করতে পারে না এমন ছেলেকে 
অপদার্থের দলভুক্ত করা ছাড়া উপায় কি? অতুলের মাথায় অঙ্ক 
কিছুতেই ঢোকে না অথচ এ বয়সে ওর কবিপ্রতিভা দেখলে অবাক 
হতে হয়! পরীক্ষায় পাস ন। করা পর্যস্ত অতুলকেই বা আমরা কোন্‌ দলে 
ফেলবে তা নিয়ে আমাদের সমস্যার অস্ত নেই। তুই ইংরেজীতে বড্ড 
কম নম্বর পেয়োছস্‌্, তোর |কছু হবে ন।। অঞ্ধে তুমি পাঁচ নঘর কম 
পেয়েছ, তোমাকে এবার কিছুতেই এলাউড কর] যেতে পারে না। কিন্ত, 
যে মাপকাঠি দিয়ে মেপে আমর] ছেলেমেয়েদের যোগ্যতার পরিমাপ করছি 
তা যে কত ভ্রান্ত আজ আর তা কারে। অজানা নেই। ৩০ নগ্বর পেলেই 
ব্যস! তাকে উপযুক্ততার মার্কা দিতে আমরা মোটেই দ্বিধা করি না। 
কিন্ত যে ২৮ নম্বর পেয়ে ফেল করল তার মত অপদার্থ বুঝি ইহ গগতে 
আর নেই! তাকে নিয়ে তার পিতামাতারই বা কত সমস্যা! সে 
বেচারীর ছুর্ভোগের কথা আর নাই বা বললাম। যে-কোন চাকরির 
যোগ্যতার নিয়তম মাপকাঠি স্কুলফাইমাল পরীক্ষায় পাস। স্কুলফাইদাল 
পরীক্ষার গণ্ডি যে অতিক্রম করতে পারল না তাকে নিয়ে আমাদের কত 
না ভাবন। ! 

জীবন্ত মানবশিশ নিয়েই শিক্ষার কারবার । এ কারবারে স্থৃফল 
লাভ করতে হলে শিশুর রুচি, আগ্রত, দক্ষতা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য 
রেখে শিক্ষাপদ্ধীত রচিত হওয়া আবশ্যক | যে শিশুর চ্িতাঙ্কন বা গান- 
বাজনা খুব প্রিয়, তার ঘাড়ে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির বিরাট 
বোঝ চাপিয়ে দিলে তার উভয় কুল নই হবার সম্ভাবনাই অধিক । দশটি 
বছর বিদ্ভালয়ের পাঠ সমাপন করে যে অভাগা পাসের মাক। পেল না! সে 
রইল সমাজে অপাও্ক্রেয় হয়ে। বর্তমানেও বিদ্ভালয বলতে আমরা এমন 
একটি প্রতিষ্ঠান বুঝি যেখানে একই ষ্টাচে সবাইকে গেলে তৈরি কবার 
একটা অপচেষ্ট। প্রচলিত! তারপর বৎসরান্তে শুরু হয বাছুনি করার 
কাজ। মনগড়া চালুনির ফাকে যারা পড়ে গেল, হিসাব করে দেখ! যায় 
তাদের সংখ্যাই অধিক। যার] টিকে রইল তাদেরও একটি বৃহৎ অংশ 
স্্ীবনযুদ্ধে অপদার্থ সৈনিক বলেই পরিগণিত হচ্ছে। সকল ছেলেমেষেরই 
বৃদ্ধি ও যোগ্যত! সমান হবে এ আশা আমর! করতে পারি ন। অতএব 
একই £ারায় সবাইকে শিক্ষা! দিলে সবার উদ্নতি সমান হবে এ আশা 
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করাও যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্ত, প্রচলিত ব্যবস্থায় এসব নিয়ে মাথা ঘামাবারু 
সময় কই? একমাত্র বাধিক পরীক্ষার ফলাফল বিচার করে আমর! 
ছাত্রছাত্রীদের একটা বিরাই অংশকে অপদার্থের পর্যায়ে ফেলে সমাজের 
কত যে মূলধন নষ্ট কবছি, তা হিনাব করব।র সময় হযেছে বলে মনে হয় । 

বর্তমানে বিগ্যালশ্ন "থকে কডা শাসন তুলে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নানা 
ভাবে স্বাধীনত। দিযে তাদের উচ্গুঙখল করে তোলা হচ্ছে; পড়াগুনায় 
আজকাল তাদের মোটেই মনোযোগ নেই--এ ধরনেব অডিযোগ আঙ্গ- 
কাল প্রাযই শ্রনতে পাওয়া যায | প্রচলিত বিদ্যালয়সমৃহ হতেই তখনকার 
দিনে অনেক মনীবী ঠতপ্রি কব! সম্ভবপর তয়েছে। তার একটি কারণ» 
তখনকাব দিনে শিক্ষকমহাশযদেব শাসন ছিল অত্যন্ত কডা। বর্তমানে 
ছাত্রছাত্রীদের মণ “থকে ভযেব সাথে সাথে শ্রপ্ধাও অন্তহিত হয়েছে। 
তখনকার দিনে স্কুলে ট্রেশিংপ্রাপ্ত শিক্ষকেব সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য ; 
অথচ ছেলেমেয়ের! অধিক সংখ্যায় পাস করেছে । এখন স্কুলগুলিতে 
পড়াশুনার চেয়ে অপরাপর কার্ধযাবলীব দিকেই ঝোঁক বেশী। আজকাল 
যে পরীক্ষা-পাসের হার ক্রমেই কমে যাচ্ছে তার কাবণ শিক্ষাপদ্ধতির 
ব্যর্থতা! ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের অন্করাগেব অভাব । 
মোট কথা, শিশুদের পড়াশুনায মনোযোগেব অভাবেব একমাত্র কারণ 
বর্তমানে লেখাপডার জন্ত আগেব মত কহ নেওয়া হয় না--এ ধবনের 
সমালোচনা হামেশাই শুনাতে হয। 

রবীন্দ্রনাথ একবার অতিছ্ঃখে বলেছিলেন--“বাংলাদেশের বিদ্যালুয- 
গুলির উপবে রাজচক্রেব শনির দৃষ্টি-পডিবামাত্র কত প্রকীণ ও নবীন 
শিক্ষক ভীবিকালুগ্ধ শিক্ষাবৃত্তিব কলঙ্ক কালিম। নিরলজ্জ তাবে ৮-স্ত দেশের 
সম্মুখে প্রকাশ করিযাছেনঃ তাহা কাশ্তাবে। অগোচর নাই । তাহারা যদি 
গুরুর আসনে থাকিতেন, তবে পদগৌববেব খাতিবে এবং হৃদয়ের অভ্যাস- 
বশতঃই ছোট ছোট ছেলেদেব উপর কনেস্টবলি করিয়া নিজের ব্যবসাকে 
এক্সপ ঘ্বণ্য করিয়া! তুলিতে পাবিতেন না।” কেবল শাসন করে দছলেমেযেদেব 
কোন প্রকাব কু-অভ্যাপ গঠনে বাধা দেওয়া যাষ কিনা জানি না, তবে 
কোন প্রকার স্ু-অভ্যাপ গঠনে এর প্রতাব অতি সামান্যই ! শাসণের ভষ 
দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়তে বসতে বাধা কর। যায় স্বীকার করি, কিস্ত 
পড়ার সাথে মনেখ সংযোগসাধন এভাবে সর্ভবপর কিনা, তাই ভাববার 
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বিষয়। মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত--অযথা! উৎপীড়ন করেই নাকি আমরা 
অনেক সময় ছেলেমেয়েদের অন্তরে সমাজবিরোধা মনোভাবের স্য্টি কৰে 
থাকি। এছাড়া, শাস্তির ভয়ে দিনরাত আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলতে 
বাধ্য হয়ে ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য থুইয়ে ক্রমে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। আবার 
শান্তি এড়াবার জন্ত অনেক সময় তার] নানাপ্রকার কত্িমতার আশ্রয় 
নিতেও বাধ্য হয়। এভাবে শাসনযস্ত্রের নিশ্পেষণে তাদের মনের সুস্থ 
অবস্থাও অনেক পরিমাণে ন্ট হয়ে যায়। কেবল কড়। শ্াসনেই ছেলে- 
মেয়েরা পরীক্ষায় ফল ভাল করত কিন! জানি না, তবে তখনকার দিনের 
অবস্থা বর্তমানের পরিবেশ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তা"ছাড়।, পাকা গীথুনির 
ভিতর শিকড় চালিয়েও বটের বীজ যেমন বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ঃ 
তেমনি প্রতিভা নিয়ে যারা জন্মায় সামান্ত প্রতিকূল পরিবেশ পারে নু 
তার্দের বিকশিত হবার পথে কোন বাধার হ্ুষ্টি করতে। 

এমন একদিন ছিল, যখন সামান্ঠ কুডি-পঁচিশ টাকার একটি চাকরির 
জন্য বি. এ.১ এম. এ. ডিগ্রীওয়ালাদেরও উমেদারি করতে হত দ্বারে দ্বারে। 
চাকরি ভিন্ন গ্রাসাচ্ছাদনের অপর কোন পথ খোল! থাকলেও তখনকার 
দিনে লোকে তার সন্ধান রাখত ন1!। রাখলেও সমাজে অপাঙ্ক্রেয় হবার 
ভয়ে সে রাস্তায় সহজে কেউ পা! বাড়াত না| পু*থিগত বিছ্ধা আয়ত্ত করে 
ডিগ্রী অর্জন করতে ন1 পারলে জীবনযুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য! এ ভাবলাস্স 
ভাবিত হয়েই ছাত্রছাত্রীরা আপন আপন প্রয়োজনের তুগিদেই লেখা- 
পড়ায় মনোযোগ দ্িত। শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াও তখনকার দিনে অনেক 
ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় তাল কল দেখাত। তারা ত শাস্তির ভয়ে লেখা- 
পড়ায় মনোযোগী হন নি, ভার! লেখাপড়া করতেন প্রাণের তাগিদে । 
আত্মচেষ্টায় উদ্বদ্ধ হয়েই তারা অসাধ্য সাধনে সক্ষম হতেন। তখনকার 
দিনে সমাজের সকল স্তরের ছেলেমেয়েই আর পাঠশালায় ভরতি হবার জন্ত 
ভিড় করত না। থাদের পেশা ছিল নোকরি, পাধারণতঃ কেবল তাদের 
ছেলেমের়েরাই অভিভাবকদের বা পারিপাশ্বিক অবস্থার চাপে বিগ্যাঞ্জন 
করতে অগ্রসর হত । পরীক্ষায় পাস করে মার্ক না৷ পেলে চাকরি যিলবে না, 
আবার চাকরি ছাড় অন্থকিছু করে খাবার সংস্থানের যোগ্যতা ও নে । অতএৰ 
অনগ্তোপায় হয়ে প্রঃণের দায়েই তার! লেখাপড়ায় মনোযোগ দিত। শিক্ষকের 
শিক্ষা দেবার গরজের চেয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্ভার্জনের গরজ ছিল বেশী। 
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দেশ আজ স্বাধীন। দেশেব আপামর জনসাধারণকে অঙ্গরজ্ঞান- 
সম্পন্ন করার দায়িত্ব আজ জাতীয় সবকার স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক 
স্তরের শিক্ষাকে করতে হচ্ছে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। দলে দলে 
ছা্ছাত্রী ভবতি হচ্ছে প্রাথমিক বিগ্ভালযে। বিগ্ালযে একবার প্রবেশ 
কখলে, যেন তেন প্রকাবে অন্থতঃ সুলফাইমাল পবীক্ষা পাস করতে 
ভবে এই সবার পণ। কাজে উচ্চ বুশিযাদী বিদ্ভালমের পড়া শেষ করে 
যোগ্য 'অযোগ্য সবাই ছুটল মাপ্যমিক বিগ্ভালযে প্রবেশ করতে । জাতীয় 
অপচয়ের এটা একট। মুখ্য কার* সন্দেশ নেই । কিন্ত পরীক্ষায় পাসের হার 
কষে পেলে সমস্ত দাষ ণিক্ষক-শিক্ষিকার ঘাডে চাপিকুষ দিষেই আজ 
আমরা নিশ্চিন্থ। পরীখান ফল ভাল গলে সবাই মিলে, এষল্কি 
উধনর্তিন কর্ৃপক্গ, পর্যস্ত বিগাপযেব এপানশিক্ষকাকে অন্তিনন্দন পাঠাতে ব্যস্ত 
হত পড়েন। আর যণ্দ ভাগ্যদোষে পবক্ষাব ফল আশাহক্প ন1 ত'ল, 
তাহলে হাণ ভাগ্য জুব্ন ভিবস্কাব | শিক্ষক সম্প্রদাযও তাই প্রীক্ষাব ফল 
ভাল দখ"*্*ণ জন্যে য.-কান পন্থ। ঈবলন্বন করতে মোছেই দ্বদ কবেন না। 
অত এব, ছেলে মানুষ হাচ্ছ কিনা লে গাবন। ভাববার তাদের অবকাশ কই ! 

শিক্ষাটা দ্বার জিনিস নয, শ্বোব ছিমিস। ছেলেবা পডে, তাদের 
পন্ডান যায় ন11 পডাশুনায মশাযোণ জগ তাবা স্বেচ্ছায়। আপন গক্জ। 
ছেুশমেহেদের প্ডাশুনাশ আগ্নভ জন্াতে হলে সর্বাছ্থে তাদের পণ্ববেশ্টি 
মাত কবন্তে হবে। প্রচনিত সমাজন্যবস্তা এ বিষষে তাদ্দব* কতটুকু 
সাশ্ভায করে সেটাই আজ 'াববাব বিষ ।গুলেমেযেদেব চিত্তবিক্ষেপ 
স্থট্টি কবাব মহ আমোভন ম্বহতণানের কোন অভাব ৭ মানে এদেশে 
শেই- সস্তা বাজশীতি আছে বিভিন আাগান সহ শোঙধাত্রা আছে, 
ধর্মঘট আছে, প্রতিবাদ দিবস আছে, ভবতাল আছে, এঠাডাও রষেছে 
রেছিও, ফিনেমা১ থিযেটার, পাচমানও সন্মেণনত অস্ষ্ঠানন আবও কত কি! 
একমাত্র অধ্যয়ন ছাড| আব সকল বিষয়েই ছাত্রছাত্রীদের অফুবস্থ উৎসাহ 
দেখতে গাওষা যায । এ জহ। দাখী কখলকাকে? শিহ্ুুুকরা পড়াস্ত 
জানেন ন| বা পড়াতে চান না, ছেলেমেয়ের] পভডতে চাষ না, ইত্যাদি 
বলে লাড কি? বাড়ীতে একটি বিবাউট উৎসব লাগয়ে বাড়'ব ছলে” 
মেষেদেৰ ধ্যানমগ্ন হযে বসে থাকাব ৬ স্দশ দেওষা যেমন হান্তকর, 
চিত্তবিক্ষেপ সৃষ্টির সমস্ত আযোঙ্গন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে ছক্কত্রহাত্রীদের 
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পড়াগুনারর মনোযোগ আকর্ষণ কবাব চেষ্টাও ঠিক তদ্রপ হাস্তকর ! 
অতএব এর ওব ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে দেশের ছেলেমেয়েদের এ বিষাক্ত 
পবিবেশ হতে কি করে মুক্ত রাখা যায়, সর্বাগ্রে মিলিত ভাবে সে চেষ্টা 
কব! কর্তব্য । একটু জ্ঞান হলে দেশেব ছেলেমেয়ে! ভবিষ্যতেব পানে 
তাকিষে কোন আশার আলো আজ দেখতে পায না। চাবিদিকে 
অভাব-অভিযোগ, বেকাব ভীবনের মর্মবাণী, এসব ত রয়েছেই, তছপরি 
সর্বত্রই রয়েছে দলাদলি ও ক্ষমতাব কাড়াকাডি। ছুর্নাত, জাল- 
জোচ্চ,বি ভেজাল, কপটতা ইত্যাদ্দি যেন আজিকাব সমাজেব ভূখণ ভয়ে 
দাডিয়েছে। জসহতাব একটি দৃষ্টাস্তও বুঝি কেউ তাদের সামনে আস্ত 
তুলে ধরছে ন| | খাঁটি মাহুষ স্মষ্টিব পক্ষে যে আদর্শেব প্রভাব অত্যাবশ্যক 
সে প্রভাব থেকে আজ দেশেব ছেলেমেয়ে! সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সমাজে 
আদর্শচ্যুত মানবেবই প্রতিষ্া-প্রতিপত্তি তাদেব ৩কণ মনে খা দিখে 
তাদেবকে নীতিবোণ্বে প্রতি উদাসীন কবে তুলছে নাকি? ছগাতীয 
কহ্টিব প্রতি ওুঁদাসীন্তও কচি কচি ছেনসেমেফেদেৰ শীতিব বান 1” থল 
কবে দিচ্ছে। চোখেব সামনে ওবা! সতঠই দংত পাচ্ছে পা৮-টাস 
না করেও অমুকে শুধু ব্ল্যাক কবেই কত বোছ্গাব কবছে। কো* মাকা 
ছাডাই অমুকেব সমাজে কত মান, যশ ও প্রতিষ্ঠা। শুধু শিি৩ *লেই 
আজকাল সমাজে কোন মর্যাদা পাওমা যায না| মন্য্যতেখ বিচাবেৰ 
মাপকার্ঠি এখন হযে দীড়িয়েছে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ঠাকাব গবিমাঁপ। তত্ব 
দেগর্ছে কিছু রোজগাব করতে পাবগেই তাদেব আত্া*-স্বজন, পাা- 
প্রতিব্ণৌ, সবাই খুশী । কিভাবে টাকাটা এশা, সে খবব কও নেবাও 
প্রায়াজন "বাধ কবেন না। আনেক স্থলে জেনেও সমাচ তাতে পবোশ্ছে 
প্রশ্রযই প্রান কবে থাকে । তা্ছাড। নান। সমাঞ্বিবোনী কার্খবণাপে 
আজকাল বডদের সাথে সাথে শিশুবণাও -যাগতশ কবে আনন্দ ৬প শাগ 
কবে। হলে পবীক্ষা চলছে, সবাই ছুটে এসেঠে কিভাবে অলাধূ উপাষে 
পৰীক্ষার্থীদেব সাঙ্তায্য কবা যায়। অগিভাবকথৃশশ দার দাড়ষে তামাশ! 
উপভোগ কবছেন | পরীক্ষা ধাবা পধিচাণন1 কবছেণ তাব| সবাই খন 
আপসামীণ তালিকাভুক্ত । তাদের জব্দ কবেই যেন সবাই আত্ম প্রসাদ 
লা করছে! এ অবস্থার প্রতিকাব কবতে একটি অস্ুলিও 'মাজ 
উত্তোশিত “হচ্ছে না। সমস্ত আইন-শৃহ্খনা অমান্ত কবেই যেন আজ 
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আমর! বিজয়ার মত বুক ফুলিষে চলতে চাই। এতে নিজের কিংবা 
সমাজের কি মঙ্গল হ'ল সে খোঁজ নেই। আইন অমান্ত করার স্থুযোগ 
পেয়েই যেন সবাই থুশী। তারপর প্রচলিত সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠিও 
শিউমনের উপর কম প্রভাব বিস্তার করছে না। এভাবে ইতন্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত মনটিকে গুটিয়ে এনে পড়াগুনায় লাগান বিগ্যা্থীদের পক্ষে খুব 
সতজসাধ্য ব্যাপার কি? তাই অযথা কচি কচি ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে 
দোষ চাপিয়ে লাশ্ত কি? চারিদিকের বিষাক্ত আবহাওয়ায় ছাত্র- 
ছাত্রাদের মন আন জর্জবিত। প্রতিকারের একমাত্র উপায় উন্নততর 
গরিবেশ স্ষ্টি করা । পরিবেশের প্রভাবেই বিভ্তা্চদের প্রাণে জেগে 
, উঠবে জ্ঞানার্জনেব স্পৃহা । একবার স্পৃহা জেগে উঠলে আর ভয় নেই। 
তখন কাজ, শুধু পেলেমেযেদের সামনে দেশের মনীষীদের জাবনদশনের 
পৃষ্ঠাগুলো খুলে ধরা ॥ অবান্তর হলেও আর একটি সমন্তার কথাও আজ 
ভুললে চলবে না। যদিও সকল '.দশের পক্ষেই এর গুরুত্ব সমান নয়, 
তথাপি এর বিষক্রিয়া হতে বুঝি কারো! রেহাই নেই। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির 
সাথে পাথেই মোটা অঙ্কের একটি দল সম্পূর্ণ রিক্তহস্তে এসে আমাদের 
সমাঞ্জে ছ্বারে উপস্থিত হল। মুল তাদের ছিন্ন তাই মেরুদণ্ড সোজা 
কবে দ্াড়াবার তাদের শক্তি নেই। দাক্সিদ্র্যের কশাধাচতে ধেহমন তা"দর 
অবসন্ন । মাতাপিতার অসভাষ অবস্থার চাপ শিশুমনগুলিকেও বিকল 
করে দ্িল। একটা গোন| ্ারতির £মাটা একটা অংশ যখন এভাবে 
বিকল হয়ে যেতে বসে তখনই সমগ্র সমাজদেহে “দখা দেষ নান! প্রকার 
রোগের লক্ষণ । রোগের বিষ কখনও এক স্তানে সীমাবঞ্ধ থাকে না। 
ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্বত্র। তরুণ মন নানা ভাবে এ ছুধিষহ 
অবস্থার প্রতিকাব থোজে। অনেকেই শেষ গর্যস্ত আশ্রষ নিতে বাধ্য 
$খ নানা সমাজবিরো"ী কার্যকলাপের । উচ্ছৃত্খলত। বড়েই চলে। এ 
অবস্থা হঠাৎ কাথাও দি জ্ঞানের আলো ক্ষশিকেব জন্তও জলে ওঠে, 
বাস্তবেব রূঢ আঘাতে তখনই ত' মাবার নিতে যায়। নবাগত শিশুর 
দল ধরে বাইরে প্রতিনিষত 'য-সব আদর্শের সম্মুখান হচ্ছে, তাদের 
অজ্ঞাতসারে তাদের মনের ণশতিও সেইভাবে নির্ধারিত হযে যাচ্ছে। 
শুধু শিক্ষককুলের উপদেশাবলীতে তাদের মনের গতির "মাড ফিরতে 
পারে না। তখনকার দিনে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সবাই উপযুক্ত ছিলেন 
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এবং শিক্ষাপদ্ধতিও ভাল ছিল এ ভ্রান্ত ধাবণাব বশবর্তী হযে যদি সমস্ত 
দোষই বর্তমান শিক্ষক সম্প্রদাষের ঘাভে চাপিষে বসে থাকি, তা"হলে 
সমন্ত। সমাধানে পথ অধিকতব কণ্টকাকীর্ণ হবে সঙ্গেহ নেই। প্রনোজন 
শুধুঃ এমন অবস্থার স্ষ্টি বা, যে অবস্থায় পড়ে শিশুদেব মনে লেখাপডাব 
প্রতি আগ্রহ জন্মায়। আমিপডব, আম বড হব, আমি মানব হব_ এ 
ইচ্ছ! যখন ডভগে উঠবে তখন আব ভাখশ। নেই। আদেশ-নিদেশের ও 
প্রয়োজন হবে না। প্রয়োজন তখন, শুধু তাদেব আশ্রহেব, ওৎসুব্যের 
খোবাক যুগিয়ে যাওয়।। কথায় বলে--গুক মিলে লাখ লাখ? চেল। 
না মিলে এক 1” শিষ্য উপযুক্ত হলে, গুক সে নিজেই তৈব কবে নিতে 
পারবে | শুধু বই-খাতা-কলম শিয়ে বিদ্যানযে আস'যাওযা কবনেই' 
তাকে ছাত্র আখ্য! দেওয়। সঙ্গত নয়। প্রকৃত ছাত্রই পাবে শুধু প্রকৃত 
শিক্ষক তৈবি করে নিতে । ভাল শিক্ষকেব গুণেই বিদ্যাপক্বেব পবীক্ষাব ফল 
ভাল হয় এ মতেব সমর্থক আণ্ম নই | পবীক্ষার ফল ভাল মন্দ অণেকাংশেই 
নির্ভর করে ছাত্রদেব যোগ্যত। ও সমা*-পব্বেশেব উপব | শিক্ষকের 
যোগ্যতা এস্কলে -গীণ। নিবপেক্ষ ভাবে একটু চিন্তা কবলেই দুদখক-- 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবপ্ধাব গলদ দূব কপ্তে গলে সবাব আগে শেক ছেটে - 
মেয়েদের মুক্ত কবতে হবে সমাজ্েবঙ্বিসাকত আবহাওয়া হাত। সমস্যাটির 
সমাধানেব্ন্ত এভাবে অগ্রসব ন1 হলে াতি-গঠনে সর্বপ্রকাব চচষ্! 
ব্যর্থতা পর্যবসিত হবে সন্দেহ দেই। 

দেশে সমস্ত শিঁকে সমাজ থেকে দূবে বেখে শিক্ষা দেওয়| পক সম্ভবপর ? 
প্রচলিত বিদ্যালয়গুলে। ভেঙ্গে স্কানে স্কানে আবাপসিক বিদ্ভালয (19910676191 
10961961022) স্থাপন কবে এ সমন্তাব আংশিক সমাধান যে অসম্ভব নয় 
তার প্রমাণ আমাদের দেশেব বামকঞ্চমিশন-পবিচালিত বিদ্যার্থীদের আশ্রম- 
সমূহ । এক একটি এলাকায় অন্ততঃ ছুই-একটি কবে আবাসিক বি্ভালয় 
স্থাপিত হলে? প্রতি বছব অন্ততঃ কিছু সংঙ্যক ছাত্র প্রকৃত মান্ধষ »যে বেখ 
হতে পারে । এভাবে ক্রমে সমাজের মূলধন বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এ 
সকল আদর্শ ছাত্রছাত্রীদের প্রভাবে “দেশেব ছাত্রসমাজে যে আলোডন স্্ি 
হবে তার ফলও শিশ্চয়ই অশুভ হবে না। বাতাবাঠি আবাসিক বিঘালয় 
স্বাপন করে দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রী স্বান সম্কুলান করা সম্ভবপয় নয়। 
কাজেই বাকী বিদ্ভালয়সমূহে যদ্দি এমন ব্যবস্থা কব! যায়, যাতে ছেলেমেয়ের! 
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সকাল থেকে বাত ৮ট! পর্যন্ত সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্বাবধানে থেকে 
লেখাপড়া, খেলাধূল। ইলাদি কবে সমম কাটাতে পাবেঃ তা*হালেও "*নেক 
দ্বফল পাওয়। যাবে । বাইরের প্রভাব হকুত এভাবে ছেলেমেয়েদের মুক্ত 
রাখাব ব্যবস্থা করাই শিক্ষাসংস্কারের প্রথম খাপ ' সাবাক্ষণ বিদ্যালয়ের 
পরিবেশে থেকে, শিশুর] বি্ভালয়েই তাদের নিজেদের সমাজ গঠিত করে 
নিতে পারবে! গণতন্ত্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত| অর্জনের হযোগ পাবে। 
পাঠাগারে বসে ধিভিন্ন পুস্তক পাঠের একট1 অভ্যাস ও অনেকের ভিতর গড়ে 
উঠবে | শিক্ষাকেরাও স্বযোগ পাবেন ছেলেমেষেদের ভাল করে জানতে । 
কার, কোথা, কি ক্রটি আছে দ্বেনে তার প্রত্তিকাবের ব্যবস্থাও সহজসাধ্য 
হবে। এভাবে শিশুদের পরিবেশের উন্নন্তিবিধান না কবে শিক্ষাসংস্কারের 
কাজে াত দেওয| পণুশ্রমেরই নামান্তর | 

শিক্ষাপদ্ধ'তি খচিত তখ শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানবল্পে। শিশুর 
উপযোগী ক. গডে তুলাত ভবে শিক্ষাদানের পদ্ধতি। অপর দেশে যে 
রীন্তিনীতি প্রচলিত, আমাদের দেশে তার সবই প্রযোঞ্য নাওতহতে পারে? 
আমাদেৰ দেশেব ছেলেমেণেদের চিন্তাব ধারা ও সনস্কাব অপব দেশের 
শিশুদেব অঙ্থরূপই ভবে এ আশী কবা যায় না। দ্রতএব, ভিন্ন দেশের 
শিক্ষাপদ্ধতি হুবহু শানাদেব .দশে চালু করতে যাঁওখার বিপদ ও ত আছে! 
শিশু যেভাবে গ্রহণ করতে পাবে সেভাবেই তাকে জ্ঞানপানে ছে! কর! 
সঙ্গত | শিশুক সাদ দিনে শিক্ষাসংস্কারের কথ! ভাবার কোন ৩ "অর্থ হ্ না। 
শিশুব চন্যই শিক্ষা শিক্ষার জন্য শিশু নয়। এষ বিবাট সম্ভাপনা নিষে শিশু 
ধরাধ এসেছে তাকে ব্বপাধিত করতে হলে শিক্ষক সম্প্রদায়কে এবং সাথে 
সাথে শিশ্রকে ৪ অকশণ;, অপদার্থ ইতাদি বলে গাল যে কোন লাভ 
হাবে ৭11 শিশুকে সর্বদ! শোনাতে হবে আশার বাণী। তাকে জানতে 
দিতে হপে যে, লে চষ্টা কবশনেই যাহষ তে পারে । প্রতত্তাকটি শিশুকে 
তাব প্রাপ্য মর্যাদা ধিতে হবে । যার “যদিকে ঝোঁক সেদিকে অগ্রসব ₹বার 
স্যোগ তাকে করে ধেবাব ব্যবস্তা কবতে ভবে | লক্ষ্য রাতে হবে, 
ভার বৃদ্ধির পথে যেন কোন অন্তরাষ উপস্থিত না হয ॥]াশশুব মনে যেন 
কখনও দীনতা-বোধ ([0191105 901000%1*) না জাগে এভাবে তাকে 
সাহস ও উৎসাহ দিতে হবে। যার যেওণ আছে সে গুণেব সমাদর করে 
তাকে সবার সাথে এক করে নিতে হবে। তার অপরাপর সঙ্গীদের সাথে 
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চলতে সে যেন কখনও সঙ্কোচ বা! লজ্জা! বোধ কবাব স্থুযোগ না পায়। 
সেও যে সবাব মতই একজন-_এ ধানণ] হতে সে যেন বঞ্চিত না হয়। আসল 
কথা, শিক্ষা দিতে গিয়ে শিশুর ভিতব যে বিরাট পুকষ ঘুমিয়ে আছে সে কথা 
যেন আমরা বিস্মৃত না হই। 


(খে) বিষয়বস্তু 

যে কাজে ন্মানদ্দ “নই 'স কাজে অধিক সময ধবে কাউকে লেগে ণাকতে 
দেখা যায না । কাজে আনন্দ ফুধিয়ে গেলে মন অন্তত্র ধাবিত হয আনন্দের 
খোজে । মাহষ আনদ্দেরই কাঙ্গাল। যেখানে একটু আনন্দ পাষে 
সেইখানেই সে ধাবিত হবে এবং সমস্ত মনঃপ্রাণ "লে চেই। কববে আপন্দটুকু 
আম্বাদন করতে । কিন্তু, এ আনন্দ উপভোগ কবাব শক্তি, ইচ্ছা এবং 
পদ্ধণ্ত সবার সমান "্য়। জীক্নের ভিন্ন হিন্ন স্তবে আনন্দে উৎস এবং 
আনন্দ উপভোগেব ধবশও বিভিন্ন । যে দৃশ্য বা নস্তব দেশে অথবা যে 
কাহিনী শুনে "শশু আনন্দে 'দাখানা, বালকের মন হযত সেই দৃশ্টে 
ততটা সাড! দেয না। শিশুব চাতিদা বালকেব চাতিদ। ভতে স্বত্গ্ত্র। 
আবাব কিশোবেব চাতিদাব সাথে বালবেব চাঙ্দাব মিল খুঁজে পাওয়া 
ছু্ধব | এম্সিভাবে মানবশিশুর বযোবুপ্ধব সাথে সাথে তাখ চাহিদাও 
ক্রমশঃ পবিবর্তিত হতে থাকে । 

ছড1 আবৃত্তি কবে, বংবেরঙেব ছবি দদখে শিশুবা পায় প্রচুর 
আনন্দ! 'তাইত দেখতে পাই শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে ছবি ও ছডাব ছড়া- 
ছণ্ডি। শিশুব পুস্তকে তত্বেব অন্থসন্ধান করতে গেলে তাব স্ব রস শুকিয়ে 
যাবে, যুক্তি খুঁজতে গেলেও হতাশ হতে হবে। অবাস্তব, অসংলগ্ন যে- 
কোন কাহিনী বলে যেতে পাবেন, শিশুরা খুব মন দিযে তা শুনবে । 
গল্প বলতে বলতে পূর্বাপর সামঞ্জস্ত রাখতে হবে এমন কোন বাধ্য- 
বাঁকতাও নেই । জীব-জন্ত, পশু-পাখী, সবাই কথা বলছে। কাল্পনিক 
কাহিনীসমূহের যে বাস্তবের সাথে কোন যোগাযোগ নেই একথা 
তাদের বললেও তাব!1 বিশ্বাস করবে না। গলপ শুনবাব তাদের আকুল 
আগ্রহ, আবার শুনতে শুনতেই হয়ত কখন হার] থু'মষে পডবে। কেননা 
*গল্ষ শুনে কিছু শিখতে ভবে, কেউ কোন প্রশ্ন কবলে তাব উত্তর দিতে 
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হবে, এভাবের পরীক্ষা ভীতি তাদেব নেই। এ ভীতি জাখিযে দিলে 
তাদের সব আনন্দ নষ্ট হয়ে যাবে। পু"থির জগতে পদার্পণের 
আগে এভাবে শুনে শুনেই শিশুবা অনেক-কিছু শিক্ষা করে । ইচ্ছা চলে, 
য। শুনেছে অনর্গল ত বলে যাবে, আশার মনে না ধবলে শত চেষ্টায় ও 
একটি কথা! তাদের মুখ থেকে বেব বান যাবে না। তাবতে হবে বা 
মণ্তিষ্ক চালনা কবতে হবে এম" কোন কাজে তাদের লাগাতে গেলেই 
ঠকতে হবে । একই ধবনের একঘেযে কাজে তাদেব অধিক সময 'আটুকে 
বাখাব চেষ্ট|! "নেক সমযই ধুঘষল ক্হন করে আনে। এতে তাদের 
বিবভি আন্সাতে পাবে, কাজে পণ্বণাম মোটেই শুভ নয়। শিশুবা 
স্বপাবত:ই চঞ্চল। একবার এট। একবার ৪, এভাবে বিমষয থকে বিষখান্তরে 
তাদেপ মণ ধাবিত ভয | ক্ষণে ক্ষণে নৃতশ কথা, মুত । '্ষষ, নৃন্ল জিনিস 
তাদের সামনে উপস্থিত কব! দবকান। এক সাথেই যেশ ৪বা ছুনিযার 
সবণ্কছু জানতে ও বুঝতে চায়। একটা জানা .শ্স না হতেই আর 
একটা জানতে চায়। এ বযসেব শিশুদেব পাঠাপুস্তকেব চাইতে মুখে 
মুখে অনেক বেশী “শখান যায | "মতএব, এ বয়সের শিশ্তুদব যাব! লিত্য- 
সহঙ্গব 'তাবা৯ তাদের জ'্বন্ত পাঠ্যপৃশ্থৰ | সমস্যাটি আব? জটিল, 
পাঠ'পুল্তক 'ত ইচ্ছামত গেলে সাজান খাধ? কিন্তু শিশুব জীবন্ত পবিবেশটিব 
উপব আমাদের অধিকাব কতটুকু? ণশিশুব যাবা নিত্যসহচব, শিশুব মনশুত্ব 
সম্বন্ধে তাদেব কিছুটা জ্ঞান থাকা -য অপববহার্প। শিশুর স্ব এুষটি 
“কেন'ব আবার দেবাব মত মোটামুটি জ্ঞান তাদের ঘাকতে ভব । শিশুর 
জাশ্বাব এ স্পৃহাটটি 'ঘন কোন কাখণে দমিত লাশ । শত 'জ্ঞানলাভ 
কবার এ স্পৃহাটি জাগিষে শৎতে পাবলেই শ্ক্ষাদান কার্যটি ভবিষ্যতে 
অন্যন্ত সহজ ও সরল হযে উঠবে । পিনামাতা, ভাইবোন, পাভাপ্রত্িবেশী 
_-এবাই হল এ বযসেব শিশুদেব হীবন্ত পাঠ্যপুস্তক | ।শক্গণী' বিষষ- 
বস্তও এদের অফুরস্ত। এদের জন্ক কোন পাঠক্রম (00:11091-0) বচনা 
করে এদেব গপ্ডিবদ্ধ কবা সঙ্গত নয়। মোট কথা, এদের শিক্ষণীষ বিষয়- 
বস্ত যত বেশী জীবন্ত ও বিচিত্র হয ততই ভাল। 

শৈশব পেবিয়ে বাল্যে উপনীত হলেই শি*”ত শিশুতে বিস্তব বাবধান 
পরিলক্ষিত হতে থাকে । ভাই তখনকার পাঠক্রমে যথেষ্ট বৈচিত্র্য 
থাক! সঙ্গত। কক্সলাব সীমাভীল ক্ষাত্রব মাঝে ক্রমে ক্রমে যুক্তি-তর্ক' 
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এসে স্থান দখল করে নেয়। এ বয়সের ছেলেমেয়েরাও অবাস্তব 
কাল্গনিক কাহিশী শুনতে ভালবাসে । তাইত নানান্ধপ কাহিনীর মারফত 
এদের জন্য শির্ধারিত বিষয়বস্তুসমূহ পরিবেশনের একট] চেষ্টা এদের জন্ত 
লিখিত পাঠ/পুস্তকে দেখতে পাওয়া যায়। গল্পের নেশায়ই বালক- 
বালিকার! গল্প পড়বে, এবং তার মধ্য থেকেই তার। আহরণ করে নেবে 
প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় নানা তথ্য । নান! প্রকার কাহিনীর মারফ্তই 
তার! সংগ্রহ করে নেবে ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়। আজকাল ছেলে- 
মেয়েদের কাধে নানাধরনের পুস্তকের বোঝা চাপিয়ে তাদের পঙ্গু কৰে 
ফেলা হচ্ছে, ছেলের ওজনের চেয়ে পু'থির ওজন বেশী"**ইত্যাদি 
ধরনের অভিযোগ অনেকেই করে থাকেন। অবশ্য, পু"থিগত বিদ্ভানই 
যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, অর্থাৎ, পুস্তকের পাঠ মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করাই 
যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, তাহলে এ অভিযোগের ভিত্বি নেই একথ1 বল 
চলে না। কিন্তু শিক্ষার সাহায্যে যদ্দি পরিপূর্ণ মানব তৈরি করতে 
হয় তাহলে পাঠক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ থাক! বাঞ্চনীয় । পাঠ্য- 
পুস্তক রচনাকালে বিভিন্ন বয়সের চাহিদার কথ! স্মরণ রাখা দরকার । 
আর একটি কথাও ভুললে চলবে না-_-বিভিন্ন কালের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক 
সমূহ যেন ক্রম অস্থসারে সাজান্থাকে | একটি স্তরের পুস্তক-পাঠ সমাধা 
করে যেন অপর স্তরের পুম্তক-পাঠে আগ্রহ জন্মায় এবং অনায়াস অনুসরণ 
করতে পারে। শৈশব, বাল্য ও কৈশোর, এই তিনটি সুরের জন্ত পাঠ্যপুস্তক- 
সমূহ যেন স্তর-উপযোগী হয় এবং ছুইটি স্তরের মধ্যে যেন কোন ছেদ না 
থাকে। একটি শেষ করেই অপরটি পড়তে যেন কোন বেগ পেতে ন1 হয়। 
পাঠ্যপুস্তকে কেবল অতিরিক্ত সংবাদের বোঝ! চাপিয়ে দিলেই পুস্তুক- 
খানি উচ্চাঙ্গের হয় না। বরং অতিরিঞ্' সংবাদের বোঝ] চাপিয়ে শিশুদের 
অনেকাংশে পঙ্থু করে দেওয়। হয় এবং তার] বাধ্য হয়ে 68:9 900999৪-এর 
শরণাপনর হয়। পরীক্ষার চাপে পড়ে বালক-বালিকার। শিক্ষণীয় বিবয়- 
বন্তর মর্ম অন্থধাবন করতে যতট। না আগ্রহশীল, তার চেয়ে বেশী ভাবনা 
কি করে পুস্তকে লিখিত সংবাদসমূহ মুখস্থ করে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া! যায়। 
কিছু জানব, শুনব--এ উদ্দেশ্য নিয়ে খুব কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রাই রোজ 
বিদ্যালয়ে হাজির| দেয়। অতএব, পাঠ্যপুস্তকের সংবাদসমুহ যেন ছেলে- 
«মেয়েদের চিত্ত আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এমনি তাবে সাজিয়ে রাখ! 
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প্রয়োজন । ছেলেমেয়েদের পড়বার বইয়ের একটা সীমান! নির্দেশ করে 
না দিযে তাদের আগ্রহ অহ্সারেই পাঠ্যপুস্তকের যোগান দিতে হবে। 
এর। যদি একবার টের পাষ যে প্র পুস্তকখানি হতেই পরাক্ষার প্রশ্ন আসবে, 
তা*হলে বাকী সবস্ত পুাথ ফেলে সেখান! পাঠ করতেই ব্যন্ত হরে পড়বে। 
পাঠ্যপুস্তক-রচন! সার্থক ৪বে তখনই, যখন সেই পুস্তকখানা সমাপ্ত করার 
সাথে সাথেই পাঠাগারে রক্ষিত অপরাপর পুস্তকের মর্ম উদ্‌বাটনেও 
ছেলেমেয়ের! প্রলুব্ধ হয়। পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বন্ত এমনগাবে সাজাতে হবে 
যাতে ছেলেমেয়ের! আশন্দেদ সঙ্গে সে-সব পাঠ গ্রহণ করত পাবে । পুস্তক" 
পাঠে মানু যে-সব অভিজ্ঞতা অর্জন কে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে সে 
অভিজ্ঞতালমূহ যদি তার কোন কাজে না লাগে, তাহলে সেগুলে! আহরণ 
করতে তার কোণ আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক । তা*ছাড।ঃ আহত জ্ঞান 
প্রয়োগ অভাবে ক্রমে স্বৃতিপথ হতে অন্তত হয়ে যায়। ব পড়ে এমন 
সব কথা গেল্েময়েদের শিখতে হঘ যার কোন প্রযোজন এ জাঁবনে আছে 
কিনা "| তারা ভাবতেই পারে ন।। অতএব পুগকে জ্ঞানের ব্যবহা।গক 
দিকটিব আলোচনা গ্তান পাওয়। সঙ্গত। যে পুস্তকে যত বেশী নভীরের 
উল্লেখ মাছে সে পুস্তকই চাত্রছাত্রীদেৰ নিকট তত বেশী প্রিষ। কেননা এঁ 
পুস্তক মুখস্ত করে লিখেই পবীক্ষায অধিক পশ্র পাওয়। যায়। তাইত দেখতে 
পাই পির্দি পাঠ্যপুস্তকে “ক কত বেশী সংবাদ পাঁখবেশন করতে পাবেন 
তার যেন এক! প্রণ্তযোগিত। চলছে । ব্যবহা'রক জীবনের সাথে যেসব 
বিষয়ের কোন সম্পক খুজে পাওয়া যায ন1 (স-সব বিষষ বাব বার পড়ে 
কঠস্ত কর! তিন্ন উপায় থাকে শা। কাজেই এসব বিষয় ২ পকালেই 


ছেলেমেয়েদের ধাতস্থ হতে চায় ন।। 
পঞ্চম মানেব একটি ছেলে কি -মযেকে জিজ্ঞেস করলে সে অকাতরে 


বলে দেবে পৃথিবী স্থ্যের চারিদিকে “ঘাবে | কিন্তু” যদ বলাযাষ--সকাল 
বেল! সুর্য পৃবদ্দিক দিয়ে উঠে মাথার উপর দিয়ে পশ্চিমদকে গভিযে যাচ্ছে, 
তাহলে হৃর্য খুবছে না একথ! কেমন করে বুঝলে? উত্তরে ০১, অবাক হয়ে 
মুখের পানে তাকিয়ে থাকবে । ভাববে? হত মাস্টার ম*'£ দুল করছেন 
বা জেনেও ঠা করছেন। ছাপার অক্ষরে লেখ! আছে পৃথিবী বৎসরে 
একবার কুর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসে এ কি কখনও মিথ্যা হতে পারে ? 
কিন্ত তারা জানে না এই সংবাদ জগতের কাছে প্রথম যিনি পরিবেশন 
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করেছিলেন তাকে কত ন! নির্যাতন সহ করতে হয়েছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের 
হাতে । না বুঝে, অপরের মতামত এভাবে গ্রহণ করার প্রবণতা! চিন্তার 
দীনতারই পরিচায়ক । কোন প্রকার উপলব্ধি নেই, উপলব্ধি করার বাসনা 
পর্যস্ত নেই, অথচ তার্দেরই মাথাষ জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দিতে হবে-_এর 
চেয়ে পণ্ডশ্রম আর কি হতে পারে? গাছ থেকে একটি আতা পেকে মাটিতে 
পড়ে গেল। সবাই ভাবল বৌট। থেকে খসে যাওয়াতেই ওট] মাটিতে পড়ে 
গেল। আর মহামতি নিউটন ভেবেছিলেন, বৌট1 থেকে খসে গিয়ে 
মাটিতে কেন পড়ল? এপাশে, ওপাশে, উপরে, যেদিকে খুশি যেতে আপত্তি 
ছিল কি? ভেবে ভেবে তিনি কত নৃ'্তন নূতন তথোর সন্ধান 'ামাদের 
দিয়ে গেলেন ! এমনি ভাবে নিউটনের মত ভাববার স্পৃহ। ও অবকাশ»'এ 
ছুটি হতেই আমাদের ছেলেমেয়ের বঞ্চিত। অপরের উপলব্ধি করা সত্যের 
বোঝা পির মারফত সংগ্রভ করে শংপীকৃত কবাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেস্ট-_ 
এব্ধপ একটি ধারণা “ছলেমেয়েষ। পোষণ করে থাকে ॥ স্ত,পীকৃত তথ্যের 
বোঝা যে যত বেশী দিন এবং যত বেশী কবে বহন কবতে পারে, যে পরের 
কাছ থেকে ধার করা বুলি সমযে অসমযে যত বেশী করে আওঢাতে পাবে 
তাকেই তত “বশী শিক্ষিত বলে ধরে নিতেই আমর! অভ্যত্ত। বিচার- 
বিশ্লেষণ ছাড় £কানকিছুতে বিশ্বৃসি স্থাপন করলে সে বিশ্বাসের তিত্বি শখিল 
হতে দেরি হয নামোটেই। কাজেই আজ যে কথা বিশ্বাস কবে, কাল 
তাকে মিথ্যা বলে দূরে নিক্ষেপ করতে ছেলেমেয়ের] দ্বিধ! করে না! মোটেই । 
এভাবে বিচার করে বুঝবার সুযোগ না পেয়ে, মুখস্থ করে তথ্য আহবাণের 
চেছা করতে করতে মস্তিষ্কে সাথে আহ্ৃত জ্ঞানেব কোন যোগাযোগ থাকে 
না। অতএব পাঠাপুস্তকের মারফত বিষযবস্ত্রসমুহ এমনাবে পরিবেশন 
করতে তবে যাতে শিক্ষার্থীরা সেগুলো নিজেদের মত করে গ্রহণ করতে 
সক্ষম হয । পুদ্কে এমন সব তথ্য থাক] সঙ্গত নয়, যা তাদের আওতার 
বাইরে । মোট কথা, বই পড়ে বিদ্যার্থীদের চিস্তা-রাজ্যের দ্বার রুদ্ধ না 
হয়ে যেন অর্গলমুক্ত হয়। অনেকে হয়ত বলবেন--এ বই পড়েই ত 
আমাদের দেশে কত বিদ্বান তৈরী হয়েছে। উত্তরে একটি কথা 
বললেই যথে__- অপচযের হিসেবটিও সঙ্গে সঙ্গে নেওয়! হয়েছে কি? 
শিক্ষার উদ্দেশ্তের পরিপ্রেক্ষিতেই পাঠক্রম (00:0051579) রচিত তওয়] 
। সঙ্গত। ভারতের সমস্ত বালক-বালিকাকে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা 
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দেবার ব্যবস্বা করতে হবে। এ সিদ্ধাস্ত আমাদের সংবিধানে বিঘেধিত। 
এ শিক্ষা উদ্দেশ্য সবাইকে শুধু অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করান নয়। এ শিক্ষার 
উদ্দেশ্য তাদের উন্নততর জীবন যাপনে সহায়ত! কা । এ শিক্ষা লাও করে 
ঘরে ফিরে গিষেও যেন তার। দৈনন্দিন কাজের ফাকে ফাকে নান! ভাবে দেশ- 
বিদেশে খবর সংগ্রথ করতে আগ্রহাঘিত হয়। নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে 
যেন তার সকল সময় সচেতন থাকে । অশঙএব তাদের পাঠক্রমে কিছু কিছু 
ভূগোল, বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি যেন স্বান 
পায। সকলেগ চেয়ে বেশী প্রয়োজন এ-স্তরেব পাঠক্রমে নান। ধরনের ক্রিষা- 
পাপের ব্যবস্থা পাখা সব কাজেব মাধ্যমে যাতে ছেলেযেয়েদেখ চরিত্র 
[ঠিত হয়। কাজেব মগ্য দিয়ে উন্নততর জীবন যাপনের স্পৃহা একবাব 
জাঁগিযে দিতে পারলে পাঠশাল! ছেড়ে গেলেও তাদের সে আগ্রহের নিবৃত্তি 
হয় ন]। এক কথায়, এ-স্রেব পাঠঞ্মটি (0আ]0001500) যেন স্বযংসম্পূর্ণ 
(9০11 5970197$) হয় সেদিকে লক্ষ্য বেখেই ত৩রি করতে হবে । 

এন পবেক স্মবব সমস্ত! অনেক বেশী ॥। এ-স্তরেব অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরের 
শিম সমাপন করে যাবা বিশ্ববিগ্ভালয়ের উচ্চ শিক্ষা! লাঙ করে নান। প্রকার 
গবেষণাখ শিষুপ্ত হবে তাদেব সংখ্য। খুব বেশী শ| হওযাই বাঞ্নীগ। নিছক 
ডিগ্রাথ মোহে, বিন।বচাবে সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার 
দেওয| হলে দেশের মণাধাব অপচয় রোধ কী যাবে পা । যাগ বিশ্বাবগ্ালয়ে 
প্রবেশ কবতে পাবন না তাবাকি করবে? এ ১মন্তাপ সমাধানকল্পেই এ-ভরের 
বিষশবস্ত নিবাচনে বিশেষ সতক ৩1 অবলম্বন প্রয়োজন | বিষধবস্ত্র এমন ভা্রবে 
নির্ধারণ করতে হবেযাতে শিক্ষার্থাদেব ভি ভিশন কচির খোরাক এত থাকে। 
ছেলেমেয়েদেৰ সর্বপ্রকার দক্ধতার, পখপুষ্টিৰ সম্যক ব্যবস্থা এ-স্তবের 
পাঠক্রমে থাক চাই । যাব “যদিকে ঝোঁক, ধার যে বিষয়ে দক্ষতা সোদকে 
যেন তাকে পবিচালিত করা যায এখন তাবে এ-শবেব পাঠক্রম তৈবি করতে 
ভবে। ইপ্ভিনিযাব, ডাক্তার, শিক্ষক (চিত্রকৰঃ এই হউক না কেন, সবগ্রথম 
তিনি একজন শিক্ষিত সুনাগবিক | কারিগপী শিক্ষার ক্ষেত্রেও ছাজছাত্রীদের 
সাহিত্য এবং কলা বিবষে কিঞ্চিৎ ভ্ঞানদান দরকাগ। জীবনের সুন্দর ও 
সাব খুত্তিশিচখেব পবিপুষ্টি ভি পরিশুণ মাপৰ আব্যালাত করা যায় পা। 
মানবসও) চার অবদানের বিষয়ত দেশেব সংস্কা ও কষ্টিব বিষখ অবগও পা 
হলে মান্য তৈরির কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতএব মাধ্যমিক, শিক্ষা 
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পাঠ্যক্রম রচনাকালে লক্ষ্য রাখতে হবে পাঠক্রমটি যেন সীমাবদ্ধ না হয়। 
জীবনের চাহিদাগলোর পরিপুষ্টির মোটামুটি ব্যবস্থা যেন এতে থাকে । 
এভাবে বিভিন্ন স্তরের সাথে সামগ্তশ্ত রক্ষা করে ছেলেমেয়েদের সামগ্রিক 
উন্নতির একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। 

অতএব সর্ধাগ্ে লক্ষ্য স্থির করে নিযে তারপর শিক্ষার সব কয়টি স্বর 
যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় সেভাবে শ্চিস্তিত পা*ক্রম নির্ধাবণ করে নিতে হবে। 
একটি স্তর অতিক্রম করে অপর স্তরে প্রবেশেও যেন "কাম বাধা না থাকে 
সেদীকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। বিষযবস্তর তালিকা নির্দিষ্ট ভযে গেলে 
মনোবিজ্ঞামের সহায়তায় বিভিন্ন বযসের ছেলেমেয়েদের চাহিদার রকম 
জেনে পাঠ্যপুস্তকে শ্র-সব বিষষবস্তু বিজ্ঞানসম্মত উপাষে সাজাতে ভবে । 
পুম্তকলব জ্ঞানরাশি যাতে ছেলেমেযের| তাদের ব্যবহারিক ভীবনে কাজে 
লাগাতে পারে “স-সব ইঙ্গিত পাঠ্যপুস্তকে থাক' বাঞ্চনীয়! ভীবনে চলার 
পথে পখিগত বিদ্যার যদি কোন মিল খজে পাওয়া না যাম তাহলে 
চেলেমেষেদের “স বিছ্যা অর্জনে কোন আগ্রহ না! থাকাই স্বাভাবিক | শিক্ষণীয় 
বিষযসমুহ্ধের ব্যবহারিক দিকটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরতে হবে। 
এ কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাষিত্বও কম নম। পড়াশুনার উদ্দেশ্য শুধু 
পাঠাবিষয়স্মৃত কণ্স্ক করে পরীক্ষার কাগজে /লখাই নয, জীবনের বহু 
সমন্তার সমাধানও এতে করে সম্ভব । পাঠাবসয়সমূহকে আীবন থেকে 
বিচ্ছিন্ন কার দেখতে যেষেই আভ আমর! বছ নৃতন নুতন সমস্তার সশ্মণীন 
হযসেছি | পাঠাপুস্তক 'রচলাকালে তাই চেষ্টা] করতে হবে যাতে অধিত্তব্য 
বিষয়সমৃহেব সাথে জীবনের একটা! যোগাযোগ স্তাপন করা যাষ। ছোলে- 
মেষেরা যখন উপলব্ধি করবে* এইসব পণিগত বিদ্যার 'অন্ভাবে ্পীবনে 
চলার পথে বহু বাধার সম্মুখীন ভতে হচ্ছে তখন থেকেই শুরু হবে 
সন্যিকারের শিক্ষা এবং সার্ক হবে পাঠক্রমরচনা। আপন আপন 
প্রযোজনে যখন শিক্ষার্থীর! জ্ঞান অর্জনে আগ্রহখীল হবে, তখন পাঠ্যপুশ্তাকের 
সীমাবদ্ধ গণ্ডি ছাড়িষে পাঠাগারে রক্ষিত অপরাপর গ্রস্থাবলীর সাহায্য 
গ্রহণ করাতে তারা নিজেরাই অগ্রসর হবে। একভাবে বিগ্যার্থীরা যখন 
উপলব্ধি করবে 'য্‌, ভাল ভাবে বাঁচতে হলে জ্ঞান অর্জন কর] ভিন্ন উপায় 
নেই, তখন বিষয়বস্তূকে সীমাবদ্ধ করার ভন্য আমাদের ব্যতিব্যস্ত হতে 
হাবে না! আত্মম্বার্থের খান্তিবেই যখন তারা আত্মচেষ্টায় উদ্বদ্ধ হবে, 
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মহত্তর জীবন যাপনের জন্ঠ যখন তাদের স্পৃহা জাগরিত হবে তখন বিষয়- 
বস্ত নির্বাচনের ভার তারা নিজেরাই গ্রতণ করবে | 

শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশ সাধনই যদি শিক্ষাব আসল পক্ষ্য বলে 
আমর ধবে নিই তালে শিশুব শরীর, মন, হৃদম ও আত্মার বিকাশ 
সাধনের ব্যবস্থার দ্রিকে লক্ষ্য বেখেই শিক্ষা পিসষবস্ত নির্বাচনে মনো- 
যোগী ভতে হবে। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আপ্যাত্মিক উন্নতি 
বিধানের উদ্দেশে শিক্ষার্থীর পাঠক্রমে (00011601077) নানাবিধ ক্রিয়া 
কলাপেব ব্যবস্তা রাখাও অপরিহার্য । শুধু বই পন্ডে শিশু সুকোমল 
বৃস্তিপমূহধ কখনে! সম্যক পুষ্টিলাভ কবতে পাবে ন!। শিশ্ববৰ চবিত্রগঠনে 
পুস্তকেব চেসে জীবন্ত আদর্শে প্রভাব অনেক বেশী । পাঠুকমে এমন 
ব্যবস্থ। রাখ প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীর রুপ, প্রবুস্তি, আচাব-কাবহার 
ইত্যাদি মাঙ্ধিত বার স্ববিধা ভম। মনের স্বকোমল বৃত্তিস্মুঙেব পুষ্টি ভিন্ন 
মনের সরসতা আসবে বেমন কবে? প্রত্যেকটি যান্থষেব জীবনেই দুইটি 
দিক আছ--ণ্কটি জাগতিক এবং অপরটি আধ্যাত্মিক । একটিকে বলা ' 
যায় তব ক্ষুধা এবং অপরটিকে আত্তিক ক্ষুধা নামে অন্চিঠিত কব! মাম 
আমলার, নিদ্রা ইন্দ্রিষ-চবিতার্থত। ইত্যাদি জৈব প্রেরণাব অন্তর্গত | 
মান্তষের অন্তরাত্বার ক্ষুধ1! জাগতিক স্বখতোগে কখনে। তৃপ্ত হতে পাবে না। 
তাই শিক্ষাৰ বুনিযাদ যদি নীতি ও আপ্যাগ্মকতাব সুদ ভিতর উপবে 
না তুলতে পার] যাষঃ 'তাণহলে তাসের খরেব মত একদিশ সে ইমাবস্ত ভেঙ্গে 
পড়বেই । মানুষের হাদ্য ও আত্মাকে উপবাশী বেখে তাব পরিপূর্ণ বিধাশ 
কনো সত্ব কি? পদকের ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থা প্রাণী মাত৮ একভাবে- 
নাএকগাবে করে থাকে । মনের ও আত্মার ক্ষুধা মেবাবাব “প্রবণাই আক 
মানুষকে ইতর প্রাণীর থেকে অনেক দূরে নিযে এসেছে । তঙস্তই শিক্ষার 
বিষয়বস্তরতে মাহৃষের মন ও আতখ্বাব বিকাশসাধন-উপযোগী সবঞ্জামের অভাব 
যেন কখনে! না হয সেদিকে সঙ্জাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রধোজন । 

আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি আলোচন! করলে দেখতে পাওয়া 
যায়--চরিত্রগঠনই ছিল তখনকার দিনের শিক্ষার অন্থতম প্রধান লক্ষ্য। 
শিক্ষাচার্যগণ ভাবতেন বিদ্যার সার্থকতাই চবিত্রগঠনে । বিগাজন করতে 
হলে--প্রথমে আলন্ত, অহঙ্কার, লোভ, মোহ, "পলতা, ওুঁদ্বত্য, অভিমান 
ইত্যাদি বিদ্যার্থীকে পরিত্যাগ করতে হবে । মোট কথা, কঠোর সংগ্কমের যধ্য 
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দিয়ে বিদ্যার্থীকে তার মনটিকে গুরুর উপথেশ গ্রহণের উপযোগী করে তুলতে 
হত। তপস্ত।ব প্রন্তাবে শিষ্যেব শরীর ও মন প্রস্তত ন1 হলে, আচার্ষগণ 
তাকে কোন উপদেশই প্রদান করতেন না। সে-যুগে প্রতিটি বিগ্ভার্থীকে 
সবার আগে ব্রহ্ষচর্য-ব্রত অবলম্বন কবতে হত। ব্রহ্মচর্য কথাটি শুনেই 
আজকাল আমর! অনেকেই আতথকে উঠি। কিন্তু, এ ব্রত অবলম্বনের প্রধান 
উদ্দেশ্যই ছিল শপাব ও মনকে সমস্ত পকম অপচয়েদ হাত হতে রক্ষা করার 
যোগ্যতা অজন। এ ব্র-গ্রহণকারীকে সর্বদ1 মনেপ্রাণে উচ্চভাব পোষণ 
করিতে হত । সমস্ত প্রকাব ক্ষুদ্র! পধিহার্প করে মহান আদর্শকে সম্মথে 
রেখে অগ্রসব হতে হত। এ ব্রত পালনেপ মধ্য দিয়েই বিদ্যাথীর মন ও 
আত্ম ক্রমশঃ বিকাশলা৬ কবত। ভাখতের প্রাচীন আধর্শসমূহ আজ 
আমাদের ছেলেমেয়েদেব কাছে কান্মনিক আখ্যায়িকাষ পরিণত হযেছে? 
বৃক্ষেব মূল ছি কবে আজ আমব] শ্ধু "গাভাখ জল ঢেলে তাকে বাঁচিয়ে 
রাখার ব্যর্থ “ষ্ায় মে.ত আছি বলে মনে হয। শিক্ষার প্রবাহ আজ জাতীয় 
খাত ছেডে সম্পূর্ণ ডিন্ন পথ ধরে ছুটে চলেছে। তাই স্বাধীন শাবতেব 
শিক্ষা-সংস্কাবেব ধাব| লক্ষ্য কবে আজ আশায় বুক বাধতে পাখছি কই? 
উপমন্থ/র গুরুতক্তিৎ একল.ব)ব গুকদরক্ষিণা_এ সবই আমাদেখ শিশুদের 
কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্তই য়ে গেল। জানিনা এব পবিণাম কি! শিক্ষাৰ 
বিনয়বস্ত আজ শিক্ষা-সংস্কারকদেখ দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছে কিন্তু, বিষধবস্ত 
পরিবেধশেব মূল উদ্দেপ্ত-শুধু শিব বাছে সংবাদের ফিবিস্তি উপস্থা(প-ত 
কর|?নয়, শিশুব পবিপুর্ণ বিকাশসাধপেব উদ্দেশ্যেই শিশুৰ পাঠক্রম 
( 0800001800 ) বচিত হওয়া সঙ্গত। 


(গ্) শিক্ষক 


শিশু স্বভাবতই অন্থকবণপ্রিয। ?স চায তাব পবিবেশেব সবকিছু 
অন্থকবণ কখতে এবং এ কাজটি অনেক সময় তাব ইচ্ছাশঞ্চিব প্রযোগ 
ব্যতীতও সম্পম হধে থাকে । তাই নিকটতম পরিবেশের ছাপটি শিশুন্ে 
মূর্ত হে উঠতে দেখ! ধায়।, কোন প্রকাব শিক্ষা ব্যবগ্ত। না কখেও 
শুধু কেবল তাল ভাল আদর্শ এ সময় তাদেব কাছে ধবে পাথতে পারণেই 
তাদের জীবনের ভিত এট হযে গডে উঠবে সন্দেচ নেই। অতএব 
বলা যেতে পাবে, শিশুশিক্ষাব প্রধান উপকরণ 'াদর্শ পিতামাত' এবং 
উচ্চ আদর্শ ও ব্যঞ্ডিহ-সম্প্ন শিক্ষক-শিক্ষিব || 
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তুমি যদি আমায় ভালবাস, শ্রদ্ধা কর, তাগ্হলে তোমার ছেলেমেয়েরা ও 
আমায় ভালবাসবে ও শ্রদ্ধ।/ করবে। শিশুরা যখন দেখবে--সযাজে 
শিক্ষকের স্থান কত উঁচুতে, সবাই তাদের দেখে কেমন শ্রদ্ধার মাথা নত 
করে, তখন অজ্ঞাতসারেই তার্দের মনে শিক্ষকের প্রতি ভক্তিশ্রন্ধার ভাব 
জেগে উঠবে নাকি? অতএব, *শরন্ধাবান্‌ লঙভতে জ্ঞানম্”, এ বাক্যটি 
মর্যাদ1] রক্ষার ভার প্রকৃতপক্ষে সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে। কিন্ত 
প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় প্রহমন হল»-ধাদের উপর 
জাতিগঠনের তার ন্তত্ত তারাই বুঝি আজ সমাজে সকলের চেয়ে বেশী 
উপেক্ষিত | খাদের হাতে ছেলেমেয়েদের মানুষ কাপ ভার দিয়ে আমর। 
নিশ্চিন্ত, ভারাই আজ সমাজের বিচারে সবচেয়ে অমাস্ষ। এহেন দুর্ভাগ্য 
কোন কালে কোন দেশের হয়েছে কিণা তার নজির খুঁজে পাওয়। যায় 
না। জেনেগুনেই যেন কতিপয় অজ্ঞলোকের হাতে ছেডে দিয়ে বসে 
আছি মাহ্ধ ৩রি করার কারখানার দায়িত্ব । সুদক্ষ কারিগর জোটাতে 
পারছি না অথচ কারখানাগুলো একে একে বন্ধ না করে বরং বাড়িয়েই 
চলেছি। জাতির পক্ষে এটা একট। (বিরাট অপচয় নয কি? অতি 
অল্প সংখ্যক কারিগর ধার। স্বেচ্ছায জাতিগঠনের এ গুরুদায়িত গ্রহণ 
করেছেন, দলের সাথে বিচার করে তাঃদর প্রাপ্য মর্যাদাও আমর! তাদের 
দিতে পারছি না| এ ছাড। শিক্ষক ভাল কি মঙ্গ ?স বিচারের বর্তমান 
মাপকাঠি হল বিদ্ভালগের পাসের সংখ্যা । বিদ্ভালয থেকে কয়টি ছেলে 
মাহষ হয়ে বের হল সে বিচার করবার প্রব্বত্তিও যেন আমাপ্দর নেই। 
আমর] এতই নিজী'ব হযে পড়েছি । 

সমাজের বিচারের মাপকাঠি যেমন প্রান্ত, শিক্ষক সম্প্রদায়ের কর্তব্যে 
অবহেলা, তাও তেমনি সুস্পষ্ট । আমি যদি বুঝি তোমাদ্বার আমার 
উপকার হচ্ছে, তা*ঠলে তোমার প্রতি আমার অ্রদ্ধাও আপনা হতেই 
উদয় হবে নাকি? প্রতিটি পিতা তা পুত্রের মঙ্গলকামনাই করেন, 
এবং ধারা তার পুত্রের শুভ কামনা] করেন তারাও তার কাছে নিশ্যযই 
প্রিয়। অতএব, শিশু-দদী শিক্ষক-শিক্ষিকাণ। স্বতাবতঃই সমাজে আদৃত 
হবেন এতে আর সন্দেহ ক? ধাদের দ্বারা উপকৃত হচ্ছি তাদের একটু 
খাতির করব ন।? সমাজ যখন উপলান্ধ করবে তার ভাবী বংশধরেরা 
এদের চেষ্টায়ই এক একটি সুনাগরিক তরী হচ্ছেঃ তখন আপনা হতেই, 
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শ্রদ্ধা তাথ মাথা ল্ত ভযে আসবেনাকি? তালে বর্তমান শিক্ষক 
সম্প্রদায়েব এ হীন অবস্থাব জঙ্ দায়ী কে? 

জীবনসংগ্রামে ধাবা পরাজিত, গ্রাপাচ্ছাদনেৰ অপব কোন ব্যবস্থা! 
কবতে ধার। অক্ষম, সর্বপ্রকার ঝঞ্চাট এডাতে ধার। ব্যস্ত, ভাবাই শেষ 
পর্যস্ত অগতিব গতি শিক্ষকতা পেশাটিকে গ্রহশ কবে অযথ। হাঙ্গামাব 
হাত হতে ।'রহাই পাবাব চে! করেন এবং আজীবন অতৃপ্ত বাসন! নিষে 
বৈবাগ্য ধর্মের মহিমা! কীর্তনে শাস্তি পাবাব একটা অপচেষ্টা ববেন। 
মান্ষের প্রবুত্তি যে, কোন সময় ভাল হতে পাবে সে বিষষে ভাবা ভয়ে 
পড়েন অতিমাত্রাফ অবিশ্বাসী ও উপহাসপবায়ণ। শিক্ষক-সমাজে এ 
দলেব "লাকেব সখ্যা বর্তমানে নিতাস্ত নগণা শয়। যে পেশাটি গ্রহণ, 
কবেছি তাতে একটুও খুশী নই, গজগঞক্জানি লেগেই আছে অথচ ছাড়তেও 
পাবছিনে । এ .যন অবদৃষ্টের এক নিষ্ঠব পবিভাস। প্রাণেব টানে নয, 
প্রাণের দাযেই অধিকাংশ ব্যক্তি এ পেশাটিকে জীবনেব সম্বলরূপে গ্রহণ 
কবতে বাণ্য হন। তাইত এ পশাটির প্রতি স্থবিচাব কবতেও কাবে! 
যন চাষ না। এ পশায় কারো পেট ত ভদ্বেই না, মনেব খোবাকেব 
সন্ধান করবাবও অবকাশ নেই। দেশের ঞ্তী সন্তানগণ “কউ এ পথে 
আসতে চান ন। কেন? ভাদের আকর্ষণ কবাব কান ব্যবস্কাই এ 'পশায় 
নেই। গ্রাসাচ্ছাদশেব “মাঠামুটি বাবস্থা কবাও এ ধুভিটিরু” সাহায্যে 
পাজকাপ একরূপ জসস্ভব |, শিক্ষাৰ ক্ষেত্রে আডও আমাদন দাশ উপযুক্ু 
“লাকেব িতান্ত জঙাব এটা মোটেই 'অতিশগোশ্ি নয। কচি প্রাণ 
নিয়ে ফাদেব শাণ্বাব ভাদব মধ্যেই ষ প্রান কান সা খুঁজে 
পাগষা যা ন। শক কমাবে এ পেশাটািক আন(কখ গহণ কৰে 
পারেননি বলেই অধিকাংশ শিক্ষক কাজ করণে যাচ্ছেন গতাহুগতিক 
ভাবে । জীবন্ত মানবশিশু নিয়ে ধাদের কাববাব হাদব পক্ষে এ ধবনের 
জডত|, উৎ্সাহ্ভীন৩] হহ্যা্দি শুধু অন্তাথ নয় অপবাধও বটে। কোন 
প্রকাব লক্ষ্য শে, মন নেই” জানবাব বা জানাবাব ইচ্ছা নেই, শুধু চাকবিব 
খাতিরে সমর মত ঠাজিব। দিতে পারলেই হল। কি হল, কি পেলাম 
_সে-সব হিসেবে বানাই নেই, শুধু মাপকাবাবে বেতনটি পেলেই হল। 
পেশগঠনের মবছেণে গুকদায়িত ধাদেব ভাতে গ্ঠম্ত ভাদেপ এ প্রাণহীনতা 
জাতির প্র মাবাত্বক, সন্দেহ নেই । সমগ্র শিক্ষক-সমাঞজজ আঞ্জ সমাজের 
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বিচারে ন৩শয় হেয়। এ সম্প্রদাধের শাদ। কুৎস! পটনায আজ সবাই 
যুণ। শকক"শিক্ষিকাদের শিকূপ সমালোচনায 'শনেকে স্বান, কাল এৰং 
পাত্র এবচাবেও উদ্বামান। বিষের শিকট গুরুনিন্দার যে কি বিষময় 
ফল ফণতে পারে সে কথ। বিচার করার সদিচ্ছারও অভাব । কিন্ত এ 
ব্যবস্থা উতয পক্ষই খতিথ্রন্ত। (সেবা হিসাবে এ পশাটিকে গ্রহণ করা 
যাধ ৩।শহ যখন |শজব জ১, নগর পরিবারবর্গের আন্ত ভেবে ভেবে 
সাব। হতে হয ন।। ওআটাচুটি খেয়ে পরে থাকার একট সংস্কান হলেও 
কিছু সংখ্যব শেবাগরায়ণ১ বঃশিভ, আদর্শ স)ভিকে এ পথে আকুষ্ট করা 
2য় ১। 

এককালে সাকি সামাদের দশে শিক্ষাভরুগণ্ঞ ছিলেন সমাজের 
কর্ণপাথ | আব আজতাগ্াাই খেছেশ সনাঙের শিয়তম ভরে । সমাজে 
নান-গররম। এ মব্ 'মাজকাল একার অঞ্চেখ দ্বাপাই পরিমাপ করা 
£হয। শক্ষকশিক্ষিকাদেব ঠাবষ্যৎথ কি? খাদের নিজেদের “কোন 
৩।বমৎ নেঃ, তার! যে কেমন কার চ্াতিন ৬দিখৎ গন্ডি হ তল ৩ পুলে 
“) কষ্টকর । একটি সাত্যবাবের বাহন? এস্বলে উলে৭ করতে চাই । 
কালকাতা হাইকেোট্টেপ প্রধান বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ একদিন সামান্ত 
কাখণে বিধক্ত হযে তার শাতিকে যৎকাঞ্চং প্রহার করেছিলেন শিশু 
ঠাকে এই শ্রনিতে শিখেশ্ল- মাস্টার মশাইব কাছে নালিশ কবে এর 
এত্ত এম য।দব। হাইবে। টব হান বিচাবপন্তিব বিচার কববেশ একজন্ন 
পি াবা মাইতেব গ্ৃছশিগক 1 কিন্ত কি শান্ত বিধান *বতে তার 
মাস্ট” আশা যে উপধুও। এন এ শিঙা কিছুমাত্র অবিশ্বাস ছল না। কারণ 
গাক1% দাগ। মানের ।৬সাব ৩৭শও বালকের মনে স্তান পাঁধ নি। জাস্টিস্‌ 
তাবতে লাগলেন তা ইত মাস্টাথ যশাই তার নাতির অভিস্ষাগ গুনে যদি 
বিচার করতে সাহস ন1 পাশ তা'ংলেও শিশুব অমঙ্গল হবে! ভেবে ভেবে 
ট5মি পরের দিন সকালে মাস্টাম মশাই তাডী আসবার পৃর্বেই তার সঙ্গে 
দেখা করণে ঠাকে অভয় 1দযে বপলেশঃ আপনি যদি আপনার ছাত্রের 
নালিশ শ্রমে আমার বিচার বপরতে সাভস না পান তা"হনে ত আপনার 
প্রতি আমার নাতির শ্রদ্ধা নই হযে যাবে । আপন নালিশ শুনে আমাকে 
আপনা সমক্ষে হাজির করি আমার জরিমানা করবেন এবং 
জরিমানার টাকা হাত পেতে নিযে পকেটে বাখবেন 1 ষথারীতি ধবচার 
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হল। বিচারে জান্টিস্‌ চন্দ্রমাধব ঘোষের জরিমান। হল পাঁচ টাকা । 
তৎক্ষণাৎ জরিমানার টাক এনে তিনি তার নাতির মাস্টার মশাইকে দিলেন । 
শিশুর মুখমণ্ডলে আনন্দের আভাব ফুটে উঠল এবং জাস্টিমও তার বংশ- 
ধরের ভবিষ্যৎ ভেবে মনে মনে উৎফুল্প হলেন। সে শিশুটি আর কেউ 
নয়, সার এ. কে: রায়। আমর! আজ কোথায় চলেছি! তোমার 
হাতে সঁপে দিয়েছি আমার বংশের ছুলালকে মাস্থষ করতে $ কিন্ত তোমার 
কথ! ভাবতেই যে আমার নাসিক কুঞ্চিত হয়ে ওঠে! অপরাধ কার ? 
প্রচলিত সমাজের নৈতিক মান এমন একটি স্তরে এসে পৌছেছে যাতে 
সমাজের সর্বক্ষেত্রেই ছুন্নীতি অবাধে তার বিজয় নিশান উড়িয়ে চলেছে। 
অনেকেই. এ অভিযোগ করেন- শিক্ষক-শিক্ষিকার আজকাল টিউশান 
করেই সময় পান না, স্কুলে ভাল করে পডাবেন কখন? সংসারে থাকতে 
হলে, ছেলেমেয়েদের মুখে ছুবেল! ছুমুঠো। অন্রের সংস্থান করার চেষ্টা কর! 
বোধ হয় অপরাধ নয়। পরিবারটিকে বাচাতে হলে গৃহশিক্ষকতা ছাড়া 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অপর এমন কোন সুযোগ নেই যাতে ভাদের আয়ের 
্বল্পতাটুকু পূরণ করা যায়। গৃহশিক্ষক ধারা রাখেন তাদের অনেকেই 
শিক্ষকদের স্থযোগ-স্ববিধার কথাও আমল দিতেই চান না। ভাবেন 
পয়স| দিয়ে যখন গৃহশিক্ষক (রেখেছি তখন নিশ্যয়ই আমার ছেলে এবার 
পরীক্ষায় পাস করবে ।. তারপর পরীক্ষার কল প্রকাশিত হলে ফলাফল 
দেধে অমনি শিক্ষকের গণাগুণের বিচার হয়ে গেল £ ছলে পরীক্ষায় 
অকৃতকার্য হলে রায় কেরিয়ে গেল-_শিক্ষকটি অকর্মণ্য ; আর কৃতকার্য হলে 
বুঝতে হবে--সত্যি শিক্ষকটি পড়চতে জানেন | যে গৃহশ্রিক্ষকের হাতে বেশী 
ছেলে পাস করে* বাজারে তার চাহির্দাও বেড়ে যায়। তাকে নিযুক্ত 
করতে পারলেই যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত হওয়া! যায়। একদল, ধাদের 
ভাগ্যে ভাল টিউশনি যোগাড় গল না, তার] ভাবেন অমুকের হাতে এত 
ছেলেমেয়ে পাস করে কেমন করে 1? অনেক সময় দেখা গেছে ধার্দের হাতযশ 
বেশী তাদের পড়াবার কৌশল হয়ত স্টায়নীতির বিচারে টিকছে না। 
অথচ আভিভাবকগণ জেনেগুনেও তাতে প্রশ্রয় দিতে বিন্দুমাত্র কুষ্ঠা বোধ 
করেন না। কারণ, তাদের লক্ষ্যই যে, শুধু ছেলেকে পরীক্ষায় পাস করান ! 
শিক্ষার জগতে এমনি ভাবে দুর্নীতি এসে ক্রমে ক্রমে আধর জাাকিয়ে 
বসছেধ দোষ দেব কাকে! গরজ বড় বালাই। আমার প্রয়োজন 
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সিদ্ধ হলেই হলঃ অপরের কি হল না! হল সে বিচারে আমার প্রয়োজন ? 
বাচার তাগিদে আমি যে পথ ধরে চলেছি এই আমার কাছে গ্ঠায়ের 
পথ। তোমার ছেলেকে মানব করতে হবে বলে আমার কাছে দাবি 
জানাচ্ছ, কিন্ত আমাব ছেলের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার নিতে ত কই তোমর! 
কেউ ছুটে আসছ না। তোমার ছেলের জগ্ত প্রাণপাত করব, অথচ 
আমার লেমেষে খেতে না পেষে প্রাণ ভারাবে-এ দাবি নিতাস্ত 
একতবফা নয কি? একটু চিত্তা করলেই দেখতে পাব এ ক্ষেত্রেও 
দেনা-পাওনার সম্বন্ধই ক্রিষধা কবছে। আমার দাবি তুমি পরিশোধ কর, 
তা"ভলে তোমার দাবি আমিও “মনে চলব। কিন্ত শিক্ষা-সংস্কাবের নামে 
আমবা শুধু নূতন নুতন পদ্ধতি "সামনি করতেই ব্যস্ত, নৃতন নুতন বিষয়- 
বস্তুর সমাবেশ করেই আমব]1 শিক্ষার টন্নতি বিধানে একধাপ এগিষেছি 
মনে কবে সাত্বনা লাভ কবছি। কিন্ত ধাদের উপর সবকিছু চালু করার 
দায়িত্ব, তাদের কথা ভাববাব আমার্দে অবকাশ কই? ঢাল-তলোযার 
আছে কিন্ধ পক্ষ সৈনিক ?কাথায ? ভাবী ভারী যন্ত্রপাতি আছে কিন্ত 
চালক যে নিজীব। এমশি ভাবে আমাদেব সমস্ত শ্রমই পণুশ্রমে 
পর্যবসিত হাতে চলেছে যে। তাক্তমহল গডে তুলতে চাই, _ইট-পাথর 
ইত্যাদি যাবতীয় সরগ্তাম প্রস্তত-_খথচ উপযুক্ত কাবিগর দেশে খুঁজে 
পাওয়া যাচ্ছে না। 

4১8. 69801)919 1002) 0] 00806 ৮5 সুুশিক্গকের যে-সব গুণরীবলী 
থাকা দরকার তাব সবই কি আয়ত্ব করে (নওয়া চলে? শিক্ষকের 
ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই জেগে ওঠে শিশুব ঘুমন্ত শক্তি। ব্যক্তিত্বের সোনার 
কাঠিব স্পর্শে শিশুর চৈতন্য জেগে উঠলে অজ্ঞান'তারূপ বাক্ষসী সভয়ে 
দুবে পালিয়ে যায়। শিক্ষকের ইচ্ছাশক্তি তেজ শিশুতে অহ্প্রবি্ট 
হয়েই শিশুকে শক্তিমান করে তোলে । স্ুশিক্ষকের কাজ কেবল শিশুর 
বুদ্ধিকে মার্জনা! করা নয, তার ইচ্ছাকে কল্যাণ-উম্মুখী করাই শিক্ষকের 
আসল কাজ । এই ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্ব সবটাই অহ্থশীলন-সাপেক্ষ কি? 
ব্যক্তিত্বের উন্মেব সকল যাচ্নুষে সমান হবে এ আশা করা যায় না। আব, 
যে বাতি নিজেই জলছে না সে দেমন করে অপর বাতির শিখাসমূহ 
প্রজলিত কববে ? আদর্শ শিক্ষক সম্পর্কে ববীন্ত্রনাথ বলেছেন--“4& 
86801097080 199৬9] চা] 69801 0101998 109 19 98111] 1960106 


১৮১ 


1017099114১ 18000 082 0050 11006 90011191: 18700 0101959 11 
90610069 ৮০ 0011) 19 00 019009, 720 698,009] 1১0 1088৪ 
90209 6০0 050. ০ 1019 90190, 10 1773 30 11510 62000 ৮101 
1019 1000%19066, 001 10071 16709018 1019 1698077 10 11৭ 
91009709 ০80 011] 1080 (11911 17017079, 109 ৫8,0106 1119101], 
61)900, শা00 006৮ 0211 10090 1100]) 096 81901081016, 11 
0106 1709101721100 9169 ০01, 800. 6178 1116077081102 01015 ৪,০০2) * 
01826996090 6060 19593 165 100119. 06 (7:98,021 081 01 
00 19810171610 6709 90100018188 0001 89697 10908056102" 
00081 ০1 ০0৮ 699,010679 (20611 9001০০19 810 11109 0৪1 ৭1)901- 
00909 01 01009 11100 0171089, আ16 17100) 065 009৮০ ৪, 1997760 
80010971)(8006, ০০ 100 01)000)010108,01017 01 1169 800. 10০.) * 

শুধু বিগ্ভালযের উদ্ষপ্ডিগ্রী-সম্পন্ন হস্লই সুশিক্ষক হওযা যাখ পা। 
শিক্ষক শুধু একটি থববের উৎস নয। শিদ্দক ছাত্রছাত্রঁব নিক জীবন্ত 
আদর্শ । শিক্ষক শিশুব বন্ধু, উপ্পেষ্টা এবং পবিচ'লক । শিক্গক- 
শিছ্িকাব উন্নত চরিত্রের প্রভাবেই শিব চরিত্রের তিত্তি গঠিত হয়। 
শিক্ষকের বাক্তিত্বের প্রভাবু অজ্ঞাঞসাবে শিশুর সম্যক এাচবশবে 
প্রভাবিত কবে । 

শিক্ষাদান কার্ষে ধীর আন্কবক তাঞ্হ আছে এমল ব্যস্্রকেই শিক্ষক 
ঠিসাবে নিযুত্ত কব" শঙ্গত' এ কান্টিকে মিনি দেশে" তথ মানব- 
গোষ্ঠী সেব। হিসাবে এ** করতে গ্রানেশ- ছাত্ছাত্রীব সামশ্রিক উন্নতিতে 
যিনি স্বর্গাষ আনন্দ উপলব্ধি কবেন তিনিই প্রত শিক্দক পদবাচ্য। 
শিক্ষাদান শার্সট “কটি কৌশলপুর্ণ (11901701081 ) বার্স। এ কৌশলটি 
আযন্ত না কবে শিগাঁকার্সে ব্তী ইওয। দ্দান শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে 
ছিনিমিনি খেণা। একই কথ।। প্রকৃত শিক্ষক হতে হলে যে-সব গুণাবলী 
অপরিহার্য তান সবগুকুলাই চেষ্। করে আযত্ কর। মা” ন'| ক্ছাত্বং হ্যষ, 
মৌলিকতা, কর্মচাতুর্য, মেজাভ, মজি, ৮: প্রমুল্পশিত্বত', সরলত', বসজ্ঞান, 
প্রত্যুৎপন্নমতিত ই চশদি গুণ প্রারই শর্জল বার অপেক্ষা বালে না, 
স্বাভাবিক ভাবেই ব্যক্িতে উপজাত হয়। বিস্ত উচ্চশিক্ষা শিশু 
মনোন্ধিজ্ঞানের রহন্য, বিভিয শিক্ষাপদ্ধতির মর্ম, সুশাসনের নিয়ম, 
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অধ্যয়নের অভ্যাস ইত্যাদি ধরনের গুণাবলী অবশ্য অর্জন করেই নিতে 
হয়। চেষ্ঠা করলে 'য-কেউ অল্প সময়ে এইসব গুণের অধিকারী হতে 
পাবেন। অতএব একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পাবে-4668019718 
০০:০0 60051) 00809. অর্থাৎ, প্ররুত শিক্ষক ভতে হলে শুধু স্বাভাবিক 
গুণাবলার অধিকারী হলেই যমন চলে নী, তেমনি কেবলমাত্র শিক্ষার 
সাহায্যেই প্রকৃত শিক্ষক গড়ে তোলাও যায় ন।। অনএব কেবল 
বিশ্ববিদ্ঞালয়ের মাক। দেখেই শিক্ষক-শিক্ষিক। নিযুক্ত করা :লে শিক্ষকতা 
পেশার মর্ধাদ। নাও রক্ষিত হতে পারে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে 
ধারা দলে দলে চাকরির চেষ্টায় ইতস্ততঃ ঘুবতে গাকেন, তাদের মধ্য 
থেকে এ পেশার উপথুক্ত ছেলেমেয়ে বাছাই করে শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা 
'করলে অটিরে বেশে উপযুভ শিক্ষক- শক্ষিকার সংখ্য। বুদ্ধি পাবে সামেন 
নেই। কিন্তু প্রতিপাবানকে আকর্ষণ করার যত কোন ব্যবস্থা এ 
পেশাটিতে নেই । অত্তএব, পুর্বাহে এ পেশাটিকে এমন আকর্ষণীষ কবে 
তোলার “ষ্টা করতে হবে বাতে দেশের কৃতী সন্তানগণ স্বেচ্ছায় এ 
পেশাটি গ্রহণ করতে এশিষে আসেন । আজ আমাদের দেশেব শিক্ষক 
সম্প্রদায এমন একটি “শাচনাযধ অবস্থায় নিপীডিত হচ্ছেন যে, তাদের 
দেখে নম্বচ্ছাম পকানও গুণী এ পথ মাড়াতে চান না। 

শিক্ষকত! কার্ষটকে আকর্ষণীয় করে কুলচ্ে হলে অপরাপর যেকোন 
পেশাব স্ুবিধাসমূতের কথাও সবার সমক্ষে উপস্থিত ককতে হবে । *সভ্ভাবে, 
শান্তিতে জাঁবন যাপন কবতে হলে শিক্ষকতার তুল্য পেশা আরঞ্নেই। 
অপরাপর প্রা পর্বক্ষেত্রেই মাম্বষের অজিত জ্ঞানভাগাব পড়ে থাকে 
বস্তাবন্দী ভায়ে। আ্ভীবনের সাথে তার কোনও যোগাযোগ থাকে না। 
কিস্ত শিক্ষকের পক্ষে আহত জ্ঞানের প্রয়োগ ও তাও বুদ্ধি সাধনের অফুরস্ত 
জ্বযোগ-সুবিধা বর্তমান । এ পেশা আজীবন সতাকে আশুয করে চলতে 
হয় বলে মাহৃয বিন! আয়াসেই সত্যাশ্রধী হবার সুযোগ গা। এ পেশার 
মাধ্যমে মাহ্ুম উপভোগ করার স্থযোগ পায় সৃষ্টির “য কী অপূর্ব আনন্দ । 
ক্ষুদ্র একটি চারাগাছুকে যত্ব করে যখন তাকে সতেজ করে তোল হয়, 
পত্রে পুষ্পে যখন উদ্ভিদ্‌-শিশুটি শোভিত হয়, তখন বাগানের মালীর অন্তর 
অফুরস্ত আনন্দে তরে ওঠে। শিক্ষকের শক্রান্ত পরিশ্রমেও যখন কচি কচি 
শিশুর দল শরীরে 'ও মনে পুষ্ট হতে থাকে তখন সফলতার আনন শিক্ষকের 
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মনও ভবপুব হযে ওাঠ নাকি? ক্ষুদ্র বৃক্ষশিশ যখন কালক্রমে বিরাট 
মহীকহে পবিণত হয়, তার স্বুমি্ট ফলে যখন মানবের রসনার তৃণ্তিবিধান 
কবে, তাব শাখা-প্রশাখায় যখন সে বিহঙ্গকুলকে আশ্রয় প্রদান করেঃ 
তখন সে দৃশ্ট দোখ, সবচেয়ে তৃপ্তিলাভ কবেন তিনি যিনি সর্বপ্রযত্তে 
বৃক্ষশিগুটিব সর্বাঙীণ পুষ্টির ব্যবস্থা করেছিলেন | যে শিক্ষকেব চেষ্টায় 
ও যত্বে মানবশিশুব স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ সম্যক পুষ্টিলাভ ক'রে তাকে 
একটি খাটি মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে তাব মত ভাগ্যবান আব কে 
আছে? গুকব আনন্দ শিষ্ের সাফল্যলাভে। গুকব গৌরব বাড়ে 
শিষ্ের গৌরববদ্ধিতে । শিষ্েব যশোলাভেই গুক যশস্বী। শিক্ষক- 
জীবনে গর্ব কবাব মত আরকি আছে? তীাব ণা আছে বিত্ত, না আছে 
প্েতিপত্তি। ভাব সপ্লেব মধ্যে আছে শুধু ভাব নিজহাতে গড়া 
কয়েকটি মানব । “তিনি নিঃসস্তান হলেও পুত্রহীন নল্। এ পৃথিবীতে 
জ্ঞানে গরিমায ধাবা মানবসমাজেব শীর্ষস্থানে আবোহণ করেছেন তারা 
সবাই যে একদিন এই গবীব শিক্ষক-শিক্ষিকাদেব কাছেই প্রথম পাঠ 
শুক করেছিলেন | দেশের গবীব শিক্ষক-শিক্ষিকারদের কাববাবেৰ মূলধন 
এই সব কচি কচি শিশুব দল। কিন্তু এবাই হয়ত একদিন জগতেব 
শীর্ষস্কানে আবোহণ কবে তাদের কতককতার্থ কববে। এভাবে ভেবে 
দেখলে, শিক্ষকতা পেশাটিব প্রতি অহন্ববাগ বন্তি হবে। এ অতি দীন 
বৃত্তিটি প্অবলম্বন কবেও ম ভীবনে পবমানন্দ লাভ কবা যাঁয়--কথাটি 
দেশেব কতা সম্তানগণকে আব একবাব ভেবে দেখতে হবে । 

প্রাচীন ইন্তিহাস খুঁজলে “দৎ1 যাব--শিক্ষা্ুকবাই ছিলেন তখন 
সমাঙ্গেব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চালক । শিক্ষাুরুব আঙ্নে উপবিষ্ট হয়েই 
তার! সমাজেব বীতিনীত্তিব সবকিছুব শির্রেশ দিতেন। তাদেব ভাতে 
গড়া মাহুজ্বে দ্বারাই গঠিত হত সমাজেব আদর্শ । গুকব পদতলে উপবিষ্ট 
হযেই শিষ্যগণ একান্ত মনে পাঠ গ্রহণ কবত। গুকর বাক্য পালন করতে 
তার। প্রাণপাত করতেও কুষ্ঠিত হত না। গুরুর কুপা ভিন্ন কোন অভীষ্টই 
লাভ হতে পারে না এই ছিল তাদের বদ্ধমূল ধাবণা। সমাজের সবাই 
নিজেদের সন্তান-সম্ততিদের গুকর আশ্রমে পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতেন। 
জাতিগঠনেব সমস্ত ভাবই ন্যস্ত ছিল শিক্ষাগুরুদেব হাতে । মানবশিশুর 
ভিতব ফে দেবতা ঘুমিয়ে আছেন, ভাকে জাগিয়ে “তালাই ছিল শিক্ষা 
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গুরুদের লক্ষ্য। সমাজের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানে শিক্ষাগুরুদেব অবদান 
ছিল অসামান্ত । বিনিমযে সমাজেব কাছ গেকেও পেতেন ভার] স্ঠাদের 
প্রাপ্য মর্ধাদা । গুরুই ছিলেন শিষ্যের ভীবস্ত আদর্শ । গুরুর জীবনধারা, 
গুরুর আদর্শ চরিত্র, মাত্মত্যাগ, দাষিতজ্ঞান। এ সবই শিষ্ের অহৃকরণীষ 
ছিল। শিক্ষাগুরুগণ শিক্ষাদানের বিনিমধে 'অর্ধোপার্জনের কথা তখন 
ভাবতেই পারতেন না। তারা জানতেন-যতই করিবে দান তত যাবে 
বেডে । বিগ্যাদ্দান করাই ছিল তাদের র্গ | 'অক্শ্য ত্নকাব দিনে আধিক 
সমন্তাষ এখনকার মত ভ্ার্দেরকে এত বিত্রাতও হতে হত না। তখনকার 
পরিবেশ এখন আমাদের কল্পনাব বিধয়বস্ত। ণসব সত্তেও প্রকৃত শিক্ষক 
হতে হলে যে-সব গুণ থাক! একাস্ত দরকার তা সবই তখনকাব দিনের 
আচার্যগণের কাছ থেবেই আমাদের গ্রহণ করদ্তে হবে| শুধু বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
মার্কা থাকলেই শিক্ষক হওয়া যায়--এ ধারণা আমাদের পাল্টাতে 
হবে| মাদর্শভ্রষ্ট সাজে আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষকার প্রয়োজনই সমধিক । 
শিক্ষা-সংস্কামব কাজে হাত দেবার সাথে সাথেই আমাদের বিশেষ ভাবে 
চিন্তা করতে হবে কি করে দেশে উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বাডান 
যায। উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্য। বৃদ্ধি করতে হলে সর্বাথে দেশের 
আদর্শ চরিত্রের লোকদের এপথে টেনে আ্মানার চেষ্ট। করতে হবে । কেবল 
আদর্শ শিক্ষকই পারে আদর্শ সমান্ত গঠনে সাহায্য করতে । আদর্শ 
শিক্ষক তৈরির কাজটিকে মুলতবি বেখে নৃতন নূতন পাঠক্রম, নূতন নূতন 
পাঠদান-পদ্ধতি আবিষ্কার করে গেলেই শিক্ষার মান উন্নত হবে এ ধাঁরণ! 
সম্পূর্ণ অমূলক। 

কেনঃ কিসের অভাবে আভ দেশের সুশস্তানগণ শিক্ষাগুরুর আসন 
অলঙ্কৃত করতে এগিয়ে আসছেন না? দেশের জন তাদের কি কোন 
দরদ নেই? জাতির উন্নতিবিধানকর্মে সামাগ্ততম ত্যাশস্বীকারেও আজ 
আমাদের এ কু! কেন? জাতীয়তাবোধের এ ছুত্তিক্ষ কবে কেমন করে 
এ দেশের জনগণের মধ্যে দখা দিল? শিক্ষাসংস্কারকদের এসব সমস্ত 
সমাধানের ভার নিতে হবে না কি? সমাজের সর্বক্ষেত্রেই আত যে 
অসহযোগিতা, সহাহ্ৃভৃতিহীনতা বিরাজ করছে, তার প্রতিকারেব পন্থাও 
তাদেরই (ভেবেস্থির করতে হবে। শিক্ষার সংস্কার করতে গিয়ে যেমন 
সমাজের গলদের প্রতি উদাসীন থাক! চলে না “তমনি সমাজক্তক ব্যাধি-. 
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মুক্ত কবতে হলেও শিক্ষাৰ মাবফতই অগ্রসব ভাতে হবে। অতএব, 
উ্ভষ সমন্তাকে এক কবে দেখ! প্রযোজন | সমাঙ্গেব প্রযোজন যেমন 
শিক্ষক মেটাবেন, শিক্ষকেব প্রযোজন মেটাবাঁৰ ভাবও তেমনি সমাজকেই 
গ্রহণ কবতে হবে। শিক্ষকেব যদি লক্ষ্য থাকে উপযুক্ত নাগবিক তৈবি 
কবে সমাঙ্গকে উন্নতিব পথে এগিয়ে নিয়ে যাওষা, তালে সমাজেরও 
লক্ষা থাকবে শিক্ষান্ঠকাদো সর্বপ্রহত্ে সাহাশ্য কবা। এবং এ সহযোগিতাব 
ভিত্তিতেই অভীষ্টলাড সম্ভবপব । আদর্শ জাতিগঠন কবাব উদ্দেশ্য নিষে 
শিক্ষা-সংস্কবেব কাঙ্ছে অগ্রসন *লে একাযাণে উভষ সমস্তাব,সমাধান খুজে 
পাওযা যাব । কচি কচি ছোলমেম্য়দেব ঘাড়ে দোষ চাপিযে এবং শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের বিক্ূপ সমালোচন1 কবে কর্তব্য শেষ কবলে চলবে কি? 

শিশ্বু, সমাজ ও “ক্ষত, এ তিনটি ধাবাকে যেদিন এক কবে ভাবা যাবে, 
ফেছিন ৭ ণ্তনটি পাব ণব সাণে মিলিন ভাব- সেদিনই শল্ে ব্রিষেন 
তীর্থেব উৎপর্কি । ঙ্গ ততক্থব প্রণাসিনপ্ল 'অবগান্ন বনে জাতি হবে 
পুণ্যযা ও শান 


(ঘ) শিক্ষ'র উদ্দেশ্য 


কোন নৃতন কাঙ্গে ভাত দেবাব পূর্বে ৭ প্রশ্নটি স্বভাব'তংই মান্সেব মনে 
জাগেলকেন আণ্ম এ কান্টি কবতে যাচ্ছি? এ কাঙজ্গে উদেশ্য কি? 
উদ্দেন্য স্তিব মে গলে” লক্ষে। উপনী।* বান উপাধ্বে জন্ক াবতে ২য় 
না। যে-কোন পথ ধযোই গগ্প্যস্বল "পীছান যায। ছুদিন আগে "অথবা 
দুদিন পবে। দিশক্গান ক্ষোবেল শিক্ষাণ উদ্দেশ একবান নরর্ধাধিন হযে 
গেনে উপায শ্বাপন! »ল্তই মাবিক্কত ₹লে। 

মানবশিশুব অত্জ্ঞিতা আঅণ্বনের বাজটিকেই মোটামুটি শিক্ষ বলা ষায়। 
জীবনেরই ,কান প্রুদিদ্দি্ট ল্গ7 নেই অথচ শিক্ষা আছে কথাটি কমন 
খাপছাণ্ডা । আমাদের ছেলেমেস্দেব জীবিকার্জনেব জস্ত প্রস্তুত কবাকেই 
যদি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য বলে আমব। ধবে নি, তাহাল ওধু খেষে বেছে 
থাকাই মানব্প্রীবনেধ কমা পক্ষা উদ দাড়ায় । শ্রধু খেমে পবে 
থাকলেই কি যান্ুমের "লেগ "সচাণ উন্নততর) আরও মহত্বপ্ধ জীবন 
যাপন কঃতে। হাগলুন একাজে তাকে সাহায্য করাই শিক্ষাৰ আসল 
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উদ্দেশ্য হওয়া সঙ্গত। শিক্ষার আর আর যে-সব লক্ষ্যে কথা আমরা 
শুনতে পাই যেমন. মানুষকে স্বাবলম্বী করা, মানুষের জ্ঞানের” 
স্পৃহ! বৃদ্ধি করা, তার চরিত্রগনঠনে সহায়তা করা, তাকে আাদর্শ 
নাসিক করে গড়ে তে।ল। ইত্যাদি ইত্যাদি, সমস্তই আম্বমঙ্গিক 
ভিসাবে এসে যাবে, যদি শিক্ষার মূল লক্ষ্যটি হতে আমর! বিচ্যুত না হই । 
যখন মান উপলব্ধি কবে যে, সে অমুতের সন্তান, তাব শর্কি অর্সীম, তার 
সম্ভাবন। অনন্ত, তখন তার কাছে অসাধ্য বলে কিছু থাকে না। অতএব 
শিক্ষার সাহায্যে যেদিন মান্তষ আত্মতত্বে' জ্ঞানলাভে সমর্থ ভবে সেদিনই 
তবে শিশশার সার্থকতা । অতএব, শিক্ষার আসল উদ্দেশ শিশুকে 
তার আত্মপরিচয় জানিয়ে তাকে কৃতার্থ কর।। 

অণ্ধকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার এই মূল উদ্দেশ্টটিকে আমল না দিয়ে আশু- 
লক্ষ্যসমূত্রেব প্রতিই আমবা অতিক্কি ওরুত্ব আবোপ করে থাকি । শিক্ষার 
গৌণলক্ষ্যসমৃহ এক একটি এক এক কালে বেনী প্রাপ্ান্ত লাভ করে থাকে, 
এবং কে মেনে নিষেই রচিত ভয় .স-যুগের শিক্ষার দারা? কিন্ত 
শিক্ষার আসল লক্ষাট স্থান, কাল এবং পাত্রের ঘ্বাবা কখনো! প্রভাবা স্বিত 
হয় না। তথাপি আসল .ফলে বেখে অধিকাংশ সময খোফাটি নিষেই 
চে আমাদের যতসব গবেষণা এবং যতসব পরিকল্ন।। এ ছুনিফাষ 
সকন মাহ্ৃযেরই লক্ষ্য একটি । সবাই চায় বাঁচতে । ভালভাবে. আবো 
'ভাল ভাবে । এবং ভালভাবে বাঁচার জন্গ যাঁ-কিছু প্রফোজৰ সমস্তই 
আমাদেণ সংগ্রহ কবে নিতে হপুব শিক্ষার সাহাযো । এই পেঁচে*গাকাব 
একমাত্র উদ্দেশ্ট আনন্দ আন্বাদন করা । মাহৃষ মাত্রই এই আনদ্দের, 
কাঙ্গান। এই আনন্দের অন্বেঘণেই একদিন শুরু হয়েছিল মাহ্ৃষের চল1। 
এভাবে মান্ষের সত্যিক'রের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই শিক্গাব উদ্দেশ্য 
স্থির'কৃত হওয়া সঙ্গত নয় কি? 

“লেখাপড়া করে যেই, গাঙি-ঘাডা চডে সেই” এই প্রচপ্নত বাক্যটি 
শিশুদের সামনে তুলে পরে আমরা অনেক সমযই তাদের লেখাপভাষ 
উৎসাহ জাগাতে চেষ্টা করি! কিন্ত শিশুদের মনে যদি এ ধারণা একবার 
বদ্ধমূল হযে যায যে, পভাশুনার উদ্দেশ্য শুধু ছু-একটা পাস-টাস করে 
বড় বড় চাকরি করা, প্রচুর অর্থ উপার্জন কর] এবং গাডি-খোড়ায় চডে 
আরাম করা, তা"হলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্টটিকে শুরুতেই ব্যুঙ্গ কর, হল 
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নাকি? খেয়ে পরে ভালভাবে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যার্থীরা 
বিদ্যার্জন করতে আগ্রহান্বিত হলে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যটি ক্রমেই দূরে সরে 
সবে যেতে থাকবে না কি? “রুটি-মাখন লক্ষ্য (32980 & 00692 8170 ) 
শিক্ষার অগন্ঠতম উদ্দেশ্য হলেও, একে আসল লক্ষ্য বলে কোন দেশই 
কোনকালে গ্রহণ করেনি। কিন্ত প্রচ্ছন্নভাবে এ লক্ষ্যটই যেন আজ 
আমাদের শিক্ষাৰ ক্ষেত্রে বেশ আসর জাকিয়ে বসেছে বলে মনে হয। 
খাওয়ার জন্য বাঁচা এবং ভোগের জন্য পুঁজি সংগ্রহই এক্ষণে যেন মানব- 
জীবনের লক্ষ্য হয়ে ঈ্রাড়িয়েছে। উদর পূরণের সমন্তাই বর্তমংনে মাহুমের 
নিকঈ বড় হয়ে ,দখ| দিয়েছে । কিন্তু অভাব পৃবণ করতে যেয়ে মানুষ 
যে দিন দিন অভাব বৃদ্ধিই কবে চলেছে। সমস্ত প্রচেষ্টা দিযে অভাব 
বাক্ষপীব ক্ষুধানলে ইদ্ধন যুগিযে মাহুষ দিন দিন যেন সে অনলকে বাডিয়েই 
চলেছে । এভাবে শুধু অভাবের তৃ'্ডনামই মাহুম ধীরে ধীবে হযে পডেছে 
'অতিমাত্রায আত্মসর্বস্ব। নগ্ন স্বার্থপরতা মান্বকে আজ কোন্‌ পর্যাষে 
নিয়ে ফেলেছে তা মোটেই অস্পষ্ট নয়। নিজ্েব উদর পৃবণ করতে আজ 
মান্ধম অপরকে বঞ্চিত করতে মোটেই দ্বিধা করছে নাঁ। তৃপ্তি, 
অসহযোগিতা, উচ্ছঙ্খলতা। ইত্যাদি ক্রমেই মান্ৃষের ধর্মে পরিণত হচ্ছে। 
সমাজের প্রতিটি রানে এভাবে দুর্নীতি প্রবেশ কবে সমাঙ্গকে ভাঙ্গনের 
পথে এগিযে নিয়ে যাচ্ছে। এর প্রতিকারকল্পে একদল লোক বলছেন 
_শিক্ষাব্সাহাযো দেশেব ছলেমেয়েদের এক এবটি সুষ্ঠ নাগবিক করে 
গডে নী তোলা হনে সমাত্জেব এ দুর্দশার লাঘব হবে না। কিন্তু শিশুদের 
নাগবিকের কর্তব্য সম্বাঙ্ধে সচেতন কর!, কর্তব্য পালনে তার্দের বাধ্য করা 
এক কথা, 'আব কর্তব্য পালনে তাদের উপযুক্ত কর এবং সঙ্গে সঙ্গে 
উদ্বদ্ধ কব! ভিন্ন কথা। মাহুষকে কতকগুলে! নিয়ম-নীতি মেনে চলতে 
বাগ্য কবা, আর স্বেচ্ছায শ্যিমাধীন হযে চলার মত করে তাদ্দের গডে 
তোলা--এক কথা নয । শিশুকে দেহ-মনে সুগঠিত না করে তার ঘাডে 
কতকগুলো কর্তাব্যের বোঝা চাপিয়ে দ্িলে কোন ফল হবে কি? শিশু 
দেহ-্মনে স্ুশঠিত হলে স্বেচ্ছায় সে ববণ কবে নেবে নিয়মের বগ্ঠতা। 
এট] কব! দবকার, ওটার দরকার নেই) এটা ভাল, ওটা মন্দ) এ 
কাজ করলে জাতি ক্রমশ: উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করবে, ওভাবে 
চললে সমা্জ্ব শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে**'ইত্যাদি ইত্যাদি ভাল কাজ ও 
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মন্দ কাজের ছুটি তালিক! প্রস্তুত করে শিশুদের সামনে ধরন হল এবং 
সেগুলে। কণস্থ করিযে পরীক্ষার সময় তাদের কাছ থেকে আদায় করে 
নেওয়া হল। তারপর তাদের কর্মক্ষেত্রে ছেডে দিয়ে দেখা গেল সুষ্ঠ 
নাগরিকের গুণাবলী তাদের জান। থাকলেও তার! নিজেরা অনেকেই 
সুষ্ঠ নাগরিক হতে পারছে না। দ্বাস্থ্যপক্ষার পরীক্ষায় যে ছেলে সব 
চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে তার স্বাস্থ্যই হয়ত দেখা যায ততোধিক খারাপ । 
উপযুক্ত নাগরিক ঠৈবি করতে হলে শিশুর চরিত্র গঠনের প্রতি সর্বাথে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ ক্ষবতে হবে। চরিত্র বলতে কেবল মাস্থষের নৈতিক চরিত্রই 
বুঝায় না। মানুষের সম্যক ব্যবহাবই দ্ধপায়িত হয তার চরিত্রে। 
কাজেই, ৬পধুক্ত নাগরিক তেরি করতে হলে শিক্ষার মারফত শিশুদের 
সম্যক ব্যবহাওটিকেহ মাজিত ও নিয়ন্ত্রিত কর! দরকার । শিশুর ভিতর 
তার আত্মসম্মানবোধ সবার আগে জাগ্রত করতে হবে। কয়েক ঘণ্টা 
বি্ভালয়ে কয়েদ বেখে পুস্তকে লিখিত স্তায়-নীতির তালিক। মুখস্থ করিয়ে 
ছেড়ে %ল্প্ই রাতারাতি শিশুর সমস্ত ব্যবহার মাজিত হয়ে যাবে এ 
আশ। আমখ। করতে পারি না । তার্দের করণীয যাবতাধ কার্যকে ঢেলে 
দিতে হবে তাদেপ জীবনপ্রবাহে। অবাস্তর হলেও বলা বোধ হয় ধুব 
অসমীচান হবে শ। ষে, শিক্ষাৰ ডদ্দেশ্টঃ উপযুক্ত নাগবিক করে গডে তোল। 
অথচ বৎসবাত্তে কয়টি ছেলে উপযুক্ত নাগরিক হয়ে বের হল, কয়টি 
ছেলের চবিত্র ভ্গঠিত হল, এসব খবর নিতে বিশেষ কেউ আগ্রহ প্রকাশ 
করেন না। শুধু কখটি ছেলে পরীক্ষার গণ্ডি উত্তীর্ণ হল সে" সংখ্যা 
ঘবাবাই নির্ণীত হয় শিক্ষা-গঞ্ধতিব গুণাগুণ এবং সঙ্গে সঙ্গে (ব্যালষের 
জাত বিচাবও কবে ফেল। হয় এ অঙ্কের উপর তিত্তি কৰেং | 

আমা ছেলেকে আমি কিভাবে গডে তুলতে চাই এস সম্বন্ধে যে আজও 
আমাথ কোন স্থুম্পই্ই ধারণ নেই! আমাব ছেলে দু-এক) পাস-্টাস দিষে 
চাকধিতে ঢুকে আমায আঘথিক সাহায্য কখবে, ন' একটি খাটি মাহয হ 
দেশে, ধশেব মঙ্গলের জন্ত প্রাণপণ বত্ব করবে? ছেংল স্বাস্থ্যবান হচ্ছে 
আদর্শ চবিত্রে অধিকাধী হচ্ছে? কিন্তু পণীক্ষাথ যে কিছুতেই কৃতকার্য হতে 
পারছে না 1 এতে ৩ আমি নিজেও সন্ত হতে পাবছি না কিংবা সমাজও 
খুশী ₹তে পাছে না। ছেগে না হয় মাহ্ষ হল, কিন্তমার্কাধারী ন' হ 
যে আজকের সমাজে সে সম্পূর্ণ অচল । অতএব অ।শেো তাকে ৭ 
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ভতে হাব। শচেৎ চিথকাল যে সে সমাজে অপাউক্েষ হয়ে থাকবে। 
তাহলে স্প& কবে বলতে আপত্তি কি-_ছেলেমেযেকে বিদ্যালয়ে পাঠিষেছি 
তাব। 'ণকেব পর এক শ্রেণী ডিজিষে এগিমে যাক্‌, শুধু এই আশায়। ছেলের 
চরিত্র গঠিত হচ্ছে কিনা, সে খবব জানতে আমি যতটা ণ উদ্‌গ্রীব তার 
চেষে বেশী ব্যগ্র ছেলে কৃতিত্ব সাথে পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হল কিশা সে শংবাদ 
জানতে । আদর্শ চরিত্র গঠনই যদ্দি শিক্ষা উদ্দেশ্য ভয, তা*ছলে সেদিকে 
দৃষ্টি নিব করেই ।শক্ষাব সমস্ত পরিকল্পনা রচিত হও সঙ্গত নয় কি? যে 
ছেলে_.দিনবাত শুধু পুঁথিগত সংবাদ সংগ্রহ কবতেই বাত্তঃ সমাজে চপার 
মত করে সর্বপ্রকাধ ব্যবহার মাঞ্চিত কবাব তাব সময কোথা? সমাজে 
চলাব মত কবে তার ব্যবহার মাঞ্রিত কবে নেবাথ কোন প্রধোজনহ খে সে 
জীবনে 'মহৃভব করে না। আদর্শ মাহ্ুম টতবি করাই যাঁদ শিক্ষাৰ মুখ) উদ্দেশ্য 
হযে থাকে, তা'তলে শুধু পবীক্ষাপপাতসেব উপবই আমবা এত ওক আবোপ 
কবতে যাই কেন? শিশু দেহ ও মনে সুস্থ ও সবল হবে, হৃদয় গাব দশ দিন 
প্রসাবিত হবে, তাব নীচ প্রবৃরত্তসমুহ সংযত হযে সেঙবে দব-গুবু।ততব 
এ্রধিকাবী, “বিপদে ধৈর্য না হারিয়ে সর্বদ1 সে প্রস্ত থাকবে সমস্ত বম 
প্রতিকূল অবস্তার সাথে সংগ্রাম করতে, দেশেব, দশেব কল্যাণাথে 'শিশ্ষ্ার্থ 
ভাবে আত্ম'নযোগ কবার প্রবৃত্তি তাঞ্ধ ভেগে উঠবে, এবং সবৌোপ।খ নিজেকে 
সে মমিতশক্তিণ অর্িকা বলে উপলবি কববে*-'এই সব গুণাবপা &'ব মাএ 
আদর্শ ম্লানবের কাছ থেকেই আমা আশ। করতে পাবি । শানে স্এষ্ঠই 
পোঝ| গেল--জাদর্শ মান্তষ ই তনী হালেই তাদেণ দ্বাৰা গঠিণ্ত সমাজ ও আদশ 
সমাছে কআপান্তবিত ভবে। অভণব শিক্ষাৰ আভায্যে আদর্ণ মানুষ তৈপরি 
কথ] সশ্তব লেই--অপবাপব যে-সব শৌণ লক্গ্য নিয়ে আমব। মাথা খামাচ্ছি 
ত। আপনা হতেই সিদ্ধ হবে। ব্যক্তিব সমষ্টিই জাতি । অতএব ব্য 
ব্যক্তিত্বের পণ্বপূর্ণ 'বকাশ সাপিত হলেই জ্াতিও ক্রমে উন্নতিব পথে 
“গ্রসব বে । 
শিক্ষা 'আসশ উদ্দেশ্য যদিও আদর্শ মানব স্থষ্টি করা, মাশবশিশুকে তাব 
সন্যিকারেব পবিচয় জানতে সাহায্য কবা, তথাপি কতকগুলে। আপাঙ 
উদ্দেশ্কে ও একেবারে উপেশশ। করা চলে না। মোটামুটি তিনটি দৃষ্টিকৈ1ণ 
থেকে বিচাব করে "মাসল লক্ষ্যটিকে সম্মুখে রেখে শিক্ষার পরিকল্পনা রচিত 
হওয়। সঙ্গতণ শিশু নিছে, তার সমাঙ্গ” আর তাব রা এই তিনের 
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চাঁহদার ভিত্তিতেই গড়ে ভঠবে সামঞ্জন্তপূর্ণ আদশ 1শনাশদ্যপস্তা | শিশু 
চাচ্ছে তার আত্মবিকাশের পথে এগিয়ে যেতে* সমাজ চাচ্ছে ভার মূলধন" 
সমূহকে সম্যগঞ্জপে কারবারে খাটাতে, আর রাষ্ট্র চাচ্ছে অটিরে একটি 
শক্তিশালী ও সম্পৎশালী জাতি গড়ে তুলতে । এই তিনটি চাহিদার 
সমন্বয় সাধন করেই শিক্ষা-ব্যবস্থা রচিত হওয! সঙ্গত। 

শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য--যতশীঘ্র সম্ভব দেশের আপামর জনসাধা- 
রণকে অক্ষরজ্ঞানসম্পনন করা। কিন্ত দেশের জনসাধারণের নিরক্ষরতা 
দূর করা--এই একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিষে প্রাথমিক স্তরের (70167002627 
৪6৪৫৪) শিক্ষার পরিকসন1 বচিত হণপে বিপর্যয় অনিবায। দেশের 
জণসাপারণকে কেবল খিছু কিছু লিখতে পডতে শেখান হলেই এ-স্তারের 
শিক্ষা কাজ শেষ হয়ে গেল একথ মনে করা ভুল। এশা সমাপ্ত করে 
তার ঘরে ফিরে গিখে কি করবে? কোন প্রকার চাকরি লাভের 
যোগ্যতা ও ণদের হল শ| এরপর মাঠে গিষে পিঠার সাথে লাঙ্গল 
ধবতেও ণপে" যন সরবে ন।। পুথিপত্র নযে কশ্বছৰ পাতশালাধ 
খাতাযাত কবেছে। ফলে, এদেপ বিগ্ধান্থরাগ না জন্মালেও অনেকের 
তিতরেই একতা মিথ্যা আভিষাত্য-বোধ ১ঙ্গোপনে গড়ে উঠেছে। শুধু 
অক্ষবঙ্ানসম্পন করাণই যদি প্রাথমিক ড্লুরের শিক্ষার আশু লক্ষ্য হয় 
তা”ত»ল বাঙ্রের াহিদ। মেঠাতে গিষে সমাজের ঘাড়ে তিরিশ নাষ 
চাপান হবে না 14? আবার এম্তবের শিক্ষা সমাঞ্ড করে সবাই ধমলে 
যদি পবের গুমের শিক্ষানাভের জগ্ত লালাধিত হয় তাহলেও জাতর 
অপচয় অধশ্থ গ্রাৰা। অতএব প্রাথমিক ওরে শিক্ষাটি যাদ মোডামুটি 
স্বরংসম্পুর্ণ 5৭ তাহলে সমাজ ও রাষ্রী ডতয়েই পাতবান €বে। আ.মরও 
যে একট মর্যাদ। আছে একথা জনসাধাব্শকে অবভিত করা, শমাজে চলার 
মত করে বিতিন্ন আচরণে তাদ্দের অত্যন্ত বগা, ঘরে বসে অপরাপর 
কাজের ফাকে অল্প-বিস্তপন পডাণুনার একট! অভ্যাস গঠিত করা, দেশ- 
বিদেশের খবর জানবার একটা আগ্র২ "তাদের মধে) জাগ্রত করা, নানা 
বিষয় ভাববার এবং জীবণের পশানাবিধ সমন্তার সমাধান করার মত 
তাদের বুদ্ধিগৃত্তি মাজিত করে দেওয়াঃ নাগরিকের কতব। সম্বদ্ধে অবহিত 
হষে ব্ঞ্িগত ও সমাজগত খ্বাস্থ্যরক্ষার সাধার , শিষমের সাথে পরিচিত 
হয়ে যাতে তারা ছসভাবে জীবনযাপনের প্রেরণা শা বরে তাবে 
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তাদের গঠিত করা.."ইত্যাদি উদ্দেশ্টমাধন মানসে এ স্তরের শিক্ষার ধারা? 
রচিত হওয়া! বাঞ্ছনীয়। নিরক্ষরতা দুর করতে হবে এই একটি মাত্র 
উদ্দেশ্য সন্বুখে বেখে প্রাথমিক শিক্ষার ধারা রচিত হলে ব্যর্থতার গ্লানি 
হতে আমাদের বেহাই নেই। 

এর পরের স্তরের অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষার ( 9690:00875 চ100০৪%- 
(1০0) স্তরের সমহ্যাই বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বেশী ভাবিয়ে 
তুলেছে । প্রাথমিক স্তরের পাঠ সমাপ্ত করে সবাই ছুটল মাধ্যমিক 
বিগ্ভালয়ে প্রবেশ করতে । বিদ্যার্জনের আগ্রহই এর মুলে রয়েছে একথ। 
ভাবা ঠিক নয়। অনেকেই ভাবছে অস্ত্রতঃ একট! মার্ক! ছাড়া! ত চাকরি 
জুটবে ন।। তাহলে বাবু আখ্য। লাভ করব কেমন করে? কিন্তু একবারও 
ভেবে দেখার অবকাশ নেই, সকলেরই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়। 
চালিয়ে যাবার মত যোগ্যতা আছে কিনা । এমনি কবে মাধ্যমিক 
বিদ্ভালয়ে সবাই মিলে ভিভ করার দরুন স্বান সম্কুলানের সমস্তা ছাডাও 
ছুটি অতিবিক্ত দাধিৰ জাতির স্কন্ধে এসে চাপল। স্কুল ফাইনাল পবীক্ষায় 
পাস করে যার। বের হল তার! কেউ গ্রামে ফিরে গিয়ে পৈতৃক পেশা 
গ্রহণ করতে রাজী নয়। হ্য় তার কোন প্রকারে কলেজে স্থান করে 
নেবে, নতুব! যাহোক একট] চাকরি নিয়ে শহরে বাবুব মত বসবাস করবে। 
চাকবি যাদের মিলবে ন। বেকাবের সংখ্যাকে স্ফীত করাই হবে তাদেব 
কাঙ্গ, প্রতি বছর স্কুল ফাইনাল পবীক্ষায় পাস করে যত ছেলেমেষে 
চাকবির উমেদাবি করতে" শুক করে হার্দের সকলেব কর্মসংস্কানেব ব্যবস্থা 
করার দাযিত্ব কোন সবকার গ্রহণ করতে পারে কিন! সে প্রশ্বটিও উপেক্ষা 
কর1 যায় না। তারপব যে বিরাঈ একটি অঙ্কে ছলেমেষে প্রতি বছৰ 
অক্কতকার্ধভার গ্লানি বহন করে ফিরে এল হঠাদের নিয়েও আমাদের 
সমস্তার অন্ত নেই । জাতির এ অপচয জার্একে .কান্‌ স্তবে শিয়ে ফেলছে 
তা সঙ্গেই "হযে । "অতএব মাধামিক শিক্ষা উদ্দেশ্য চাকবিলাতের 
যোগ্যণতা অর্জন--একথ। আমাদেব ভুলে যেতে হবে। এ বধসেব ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যে বিশেব বিশেষ রুচির আভ্তাস পাওখা ফায়। যাব যার পছন্দ 
মত কাজ তাকে ₹ধণ্ছে দিলে কর্মক্ষমত। অনেক .বছে যাবে সন্দেহ নেই। 
প্রবৃত্তি, "বাঁক এবং মানসিক প্রস্ততি বিচাব কে ছেলেমেখেদেখ উপযুভজ, 
পন্থ পরিচালিত কবা সম্ভবপর ভলে+ঃ এ শ্ুবেব অপচষ অধিক পরিমাণে 
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মিবারিত হবে। এজন্তই মাধ্যমিক বিদ্ভালয়সমূহে এমন ব্যবস্থা রাখা 
দরকার যাতে ছেলেমেয়েদের শ্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তির ধারায় সবাইকে 
পরিচালিত হবার সুযোগ দেওয়া যায়। একই পাঠক্রম অবলম্বন করে 
সব ছেলেমেয়েকে একই ধরনের পরীক্ষার জন্ত প্রস্তত করতে গেলে অপচয় 
অনিবার্য । যারা শিল্পী বা কারিগবের বৃত্তি অবলম্বন করবে, আর যারা 
বিশ্ববি্ালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করে গবেষণ| কার্যে নিযুক্ত হবে তাদের 
সবাইকে একই ষ্াচে ঢেলে তৈরি করার চেষ্টা বিপজ্জনক সঙ্দেহ নেই। 
এক একটি ছেলে হয়ত এক এক বিষয়ে দক্ষ । দক্ষতা অনুযায়ী সবাইকে 
পরিচালিত কর] সম্ভব হলে, তবে ত বাড়বে জাতির সম্পদ। অন্তরের 
ভ্াবসমূহ চব্রিতার্থ হবার সুযোগ পেলে আনন্দের সঙ্গেই তার। স্বেচ্ছায় 
মেনে নেবে সমাজের আইন-কাহুনের বশ্তা | এবং নিজেদের গরজেই 
তার1 গড়ে উঠবে এক একটি সুষ্ঠ নাগরিক হয়ে। ইংরেজী আমার ভাল 
লাগে না, অথচ জোর করে আমাকে ইংরেজী পড়তে বাধ্য করা হলে» 
আমার মনা বিষে উঠবে নাকি? ইংরেজীতে পাসের নম্বর আদায় 
করতে গিয়ে আমার অধিকাংশ শক্তিই যে ব্যযিত হয়ে যাচ্ছে! অপরা- 
পর দরকারী বিষয়সমূহ জানবাব আমার অবকাশ কই£ঃ সমাজে চলার 
মত আচরণে অভ্যস্ত হবার মত আমাবঞ্সময় কোথায়? সংসারে প্রায় 
সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ; অভিজ্ঞতা! শুধু কতকগুলো পুঁখিগত সংবাদ 
সংগ্রহের । মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে মোটামুটি ছুটি ভাগ থাকা খুবই সঙ্গত । 
একদলে থাকবে তরা, যারা পরিপামে এক একজন নিপুণ শিল্পী হয়ে উঠবে 
এবং যাদের সাহায্যে বেড়ে উঠবে দেশের শিল্পের ভাণ্ডার । স্জার একদলে 
থাকবে শুধু তারা, যার! বৃদ্ধি করবে দেশের জ্ঞানভাগ্ডার। এ ছুটি দলকে 
ভিন্ন ভাবে প্রস্বত করাই মাধ্যমিক ভবের শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য । 
সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন দেশে কারিগরী ও বুত্বিকরী শিক্ষায়তনের সংখ্য। 
উত্তবোত্তর বৃদ্ধি কবা যাতে প্রথমোক্ত দলেব স্থান স্কুলানে না 
অস্থবিধার শ্ছপ্টি না হয়। 

কিন্ত দুর্ভাগ্য দেশের । যাধ্যমিক স্তবেব শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্যই 
যেন হয়ে দাড়িয়েছে-_যেভাবে হউক স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করান। 
ছেলেমেয়েরাও পরীক্ষায় পাস করাকেই জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলে 
যেন মেনে নিয়েছে । এজন্য দায়ী করব কাকে ? এদেশে যে-কোধ চাকরি 
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পেতে হলে, এমনকি কারিগরী কারখানায় প্রবেশ করতে হলেও একটা 
মার্কা না থাকলে চলে নী। কাজেই, “যেন তেন প্রকারেণ” মার্কা! 
আদায়ের উদ্দেশ্য নিয়েই যেন অধিকাংশ ছেলেমেয়ে বিদ্যালষে প্রবেশ 
করে। ন্তায়মীতির কোন বালাই নেই, শৃঙ্খলা! মেনে চলার কোন দায়িত্ব 
নেই, উদ্দেশ্ট শুধু মার্কা আদায় কর1। পরীক্ষায় প্রমোশন পেলাম না, 
অতএব স্কুলঘর জালিয়ে দাও। মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার সাজ- 
সরঞ্জাম বহু লোকের সঞ্চিত কঠোর শ্রম ধ্বংস হযে গেল- সেদিকে 
জক্ষেপ নেই । শিক্ষকদের ত উচিত শিক্ষা দেওয়া হল--এই আত্মপ্রসাদ | 
শ্রেণী প্রমোশনের সময় কিংবা এলাউ পরীক্ষার সময় বেচার1 শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের কত না আতঙ্কে দিন কাটাতে হয়! প্রমোশন দিতে ন! 
পেরে কত শিক্ষককে যে ছেলেদের হাতে অশেম লাঞ্ছনা ভোগ করতে 
হচ্ছে তার দৃষ্টাস্ত আমাদের দেশে বিরল নয। পরীক্ষার হলে অসাধুতাকে 
বাধ! দিতে গিয়ে অনেককে যে অকালে প্রাণ পর্যস্ত বলি দিতে হযেছে তার 
দৃষ্টান্তও আমাদের দেশে ভূরি ভুরি মিলবে। প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে- 
ব্যস্, পরীক্ষাথার দলে দলে জ্লোগান দিতে দিতে পরীক্ষার হল থেকে 
বেরিযে এল। কতক পরীক্ষা-কেন্দ্রের সাজ-সরঞ্জামের উপর তাদের 
আক্রোশ মেটালঃ কেউ বা পরিচালকদের অপমান করতে এগিয়ে গেল। 
কেউ খতিয়ে দেখল না, অপরাধ কার? প্রশ্ন কঠিন হয়েছে, এ প্রশ্নে 
পাস করতে পারব না, কাজেই সমস্ত আক্রোশ যেন গিয়ে পড়ল পরীক্ষা 
ধারা পরিচালন করছেন ঙাদের উপর। ক্রমে ক্রমে এই সব ছেলের 
দল সমাজবিবোধী কার্যকলাপে মেতে উঠল । ছুর্ভাগ্য দেশের, এদের 
আপথে চালিত করবার জন্য কেউ এগিযষে এল না। এই যে অবান্থিত 
ছেলেমেয়ের দল, এরাই হয়ত সংখ্যায় বেশী। বছর কষেক পরে 
খ্যাধিক্যের জোরে এরাই হয়ত একদিন দেশের উপর কর্তৃত্ব করার ভার 
কেড়ে নেবে । এসব সমস্যাকে আর বেশীদিন উপেক্ষা কর! সমীচীন হবে 
না।' শিক্ষ/"ব্যবস্থাটি এমন হওয়া! দরকার যাতে পরীক্ষাঁপাসের চেয়ে 
ছাত্রছাত্রীদের মনে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্ত 
পরীক্ষা-পামের মার্কাকেই যতদিন চাকরিলাভের একমাত্র যোগ্যতা বলে 
আকড়ে থাকবে।, ততদিন দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে এ প্রহ্মন চলতেই 
থাকবে 17 লেখাপন্ডায় মন নেই, স্তায়নীতির বালাই নেই--একমাত্র লক্ষ্য 
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শুধু পাসেব মার্কা আদায় করা। এ ভ্রান্ত ধারণা হতে জাতিকে অগৌণে 
মুক্ত করতে হবে। 

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে যারা উচ্চশিক্ষা লাভের শ্বযোগ পেল না 
তাবা যেন সবাই বেকান্সের দলে ভিড ন1 জমায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি না 
রাখা হলেও আমাদের সমস্ত শ্রমই পণুশ্রমে পর্যবসিত হবে। আর, 
মাধ্যমিক বি্ভালযে যারা প্রবেশ করল তারা সবাই বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রবেশ 
করবে--এ ধারণা আমাদের পাল্টাতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে সর্বদা 
লক্ষ্য রাখা দরকার-_ছেলেটির ঝৌক কোন্‌ দিকে । ছেলেব সহজাত 
শক্তি ও প্রবৃত্তি শন্কযায়ী তাকে চালিত কর! হচ্ছে কিনা, না তার ইচ্ছা 
,এবং কচিব বিরুদ্ধে জোর করে তার স্বন্ধে কতকগুলো পুস্তকের বোঝা 
চাপিয়ে তার দেভ-মনে তাকে পন্থু করে ফেলা হচ্ছে? শুধুপাস করার 
উদ্দেশ্য নিষেই যে-সব ছেলেমেষে অক্লান্ত পবিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকাবে 
এ কযবছগর পুথির রাক্ষে বিচরণ করেছে» সমাজে চলাব মত কোন যোগ্যত। 
অর্জন +৭14+ অনকাশ তারা পাষ নি। কাজেই কোন প্রকারে ছাডা 
পেয়ে এইসব ছেলেমেয়েরা বাইরে এসে দেখে যে, সেখানে চলার যত 
কোন সম্বলই তাদের যোগাড় হয নি। তখন কিছুকাল অবস্থার সঙ্গে 
তাল মিলিয়ে চলবার ব্যর্থ চেষ্টা করে । তারপর ভুল ভেঙে গেলে ভাবতে 
থাকে, দোষ কার? অভিযোগ তাদের সকলের বিরুদ্ধেই । পুগ্তীভূত 
আক্রোশ তন দানা বাধতে শুর কবে এবং অবশেষে রূপাধিত হয় 
তাদের সম্যক আচরণে । কিন্ত গোডা থেকেই যদি এ স্তরের শিক্ষার 
আশু লক্ষ্য হয “ছেলেদের যোশ্যত! অন্ুযাষী তাদের চাফি ন করা, হায় ৭ 
নীতিতে অদ্ধা জাগান,বিনয, শৃঙখখলাবোপ, শিষ্ট আচবণ ইত্যার্দ মানবীষ গুণ- 
সমূহ অন্থশীলনের স্থযোগ দান, শুধু তা*হলেই এ শিশু-মেধ যজ্ঞের হাত 
হাতে আমাদের নিষ্কৃতি । 

শুধু সমাজ-বিজ্ঞানের ক'খানা1 বই পড়িষে ছেলেদের সামাজিক জীব 
করে গড়ে তোলার চেষ্টা অপচেষ্টারই সামিল। সমাজ-বিজ্ঞানে যে 
ছেলেটি অধিক নম্বর পেয়েছে তার সামাজিক আচরণ হযত দেখা যাবে 
সম্পূর্ণ অসামাজিক । তাই লক্ষ্যের সাথে সাথে পদ্ধতির পরিবর্তনও অত্যা- 
বশ্যক। বর্তমান অবস্থায় শিক্ষার আশু উদ্দেশ্টাসমূহের প্রতিও আমরা 
সমান সুবিচার করতে পারছি না। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্টির পরিপ্রেক্ষিতে 
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যদিও শিক্ষার পরিকল্পনা রচিত হওয়াই সঙ্গত তথাপি লক্ষ্য রাখ দরকার 
আপাত উদ্দেশ্টসমূহ সাধনের পথে যেন কোন অন্তরায় উপস্থিত ন 
হয়। আবার আশু উদ্দেশ্টসমুহের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে 
গিয়ে মূল লক্ষ্য হতে যেন আমর! বিচ্যুত না হই সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি 
রাখা বাঞ্ছনীক্ন। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি যে আজ সমস্ত সুরের লোকের 
নিকটই সমালোচনার বিষয়বস্ত হয়ে পড়েছে তার একমাত্র কারণ শিক্ষার, 
আসল লক্ষ্য হতে আজ আমর! সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। জামিন! 
সে লক্ষ্যে আবার ফিরে যাওয়া সম্ভব কি না। তথাপি লক্ষ্য একট! 
স্থির করে নিতেই হবে। পরীক্ষায় পাস করাকেই যতদিন আমর! শিক্ষার 
লক্ষ্য বলে আকড়ে থাকব ততদিন সুদিনের আশা বৃথা । 
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॥ বাইশ ॥ 


বিদ্যালয়ের রাগ 


যত রকমের হাতিয়ার সঙ্গে দিয়ে অঙ্টা তার স্থ্ট জীবকে এ পৃথিবীতে 
পাঠিয়েছেন,*তার মধ্যে সবচেয়ে কার্ধকরী হাতিযার হল জীবের অভিযোজন 
যন্ত্র (১9%0৮9৮919 [0960079206 )| বেঁচে থাকার তাগিদেই জীব এ 
যন্ত্রের সাহায্যে তার পরিবেশের সাথে একটা রফ করে নেয়। যে অক্ষম, 
অচিরেই তার চিহ্ন যুছে যায় ধবাপৃষ্ঠ হতে। একটি মানবশিশুর সত্যিকারের 
পরিবেশ শুধু সেইটুকু, যতটুকু পেবেছে সে আপন করে নিতে । তার কাছে 
অঙ্তানা! পরিবেশের কোন মূল্যই নেই। এক কথায়,শিশু যতক্ষণ পর্যন্ত না তার 
নৈর্ব্যান্তক অভিজ্ঞতাসমূহকে (100109150708] 630971917968 ) ব্যক্তিগত 
(768:9028] ) করে নিতে পাবে ততক্ষণ পর্যস্ত সেগুলোর কোন মৃল্যই 
নেই তার কাছে। এ কার্যটি দ্বিমুখী অভিযানের সাহায্যেই সহজে সম্পন্ন 
করা যায়। অর্থাৎ শিশুর প্রবৃত্ভিসমূহের উদ্‌গতি সাধন ( 90117795102 ) 
এবং সাথে সাথে পবিবেশ পরিমার্জন । এভাবে উভবদিক থেকে অগ্রসর 
হলেই সামঞ্জশ্তবিধান প্রক্রিয়াটি দ্রুততর হবে তাতে সন্দেহ নেই। * 

একটু ব্যাপকভাবে বলা! যেতে পারে, ব্যক্তি এবং সমাজ-_এ ছইয়ের 
মধ্যে একটা আপস করে তবে কাজে লাগতে হবে। প্রাচীন সমাজশ « 
ব্যবস্থায় ভীবনধারণের উপযোগী সবকিছুই মিলত অক্ুত্রিম পরিবেশের কাছ 
থেকে, তাইত শিক্ষা বলতে তখনকার দিনে শুধু বিদ্তাদান করাই বোঝাত। 
বিস্যার্থী গুরুগৃছে বসবাসের ভিতর দিয়েই বাইরের সমাজে 
চলা-ফেরার সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করে নিত। কিন্ত আধুনিক 
কালে বিদ্যালয় বলতে এমন একটি স্থান বুঝায়, যার সাথে বাইরের লমাজের 
বড় বেশী মিল খুজে পাওয়া যাষ না। ফলে, বিদ্ভালক় ছেড়ে বাইরে এলেই 
শিশুর দল আ্োতের টানে কে কোন্‌ দিকে ভেসে চলে যাবে তা নিশ্চয় করে 
বলা কঠিন। 

তাইত আজকাল সবাই বলতে শুরু করেছেন-_বিদ্তালয়ে্শিশুকে শুধু 
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বিদ্ভা পরিবেশন করলেই চলবে নণ, সাথে সাথে তাকে উপযুক্ত নাগরিক করে 
গড়ে তোলার দায়িত্বও নিতে হবে। প্রচলিত জটিল সমাজ-ব্যবস্থায় শুধু 
বেঁচে থাকার তাগিদেই সবাইকে পরিচিত হতে হবে মানব-স্থষ্ নান। প্রকার 
কৃত্রিম পরিবেশের সাথে । বিদ্ভালয়ের বাইরে এনে আবার তাদের 
সে-শিক্ষা দিতে হলে সময়ে যে আর কুলাবে না! অতএব, শিক্ষা- 

২ক্কারের জর্বপ্রথম াপই হলো প্রচলিত বিদ্যালয্ব সমুহের 
রূপ পরিবর্তন ।॥ বিদ্যালয়ের র্নপ-পয়িবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাও 
নবকলেবর ধারণ করবে । বিদ্যালয়কে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন শা করে তাকে 
রূপান্তরিত করতে হবে সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণে । 

শিক্ষার কথা আলোচনাকালে আমর দেখেছি, শিক্ষার ক্ষেত্রে কখনে। বা 
ব্যক্তি কখনে! বা সমাজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে । অথচ ব্যক্তি এবং সমাজ 
অভিন্ন । যেমন ব্যক্তি নিয়েই সমাজ, তেমনি সমাজও সেই ব্যক্তির জগ্যই। 
ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ এই সংজ্ঞাসমূহ সমাজরক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই নির্ধারিত 
হয়েছে । 1১901705010 0305099 170. 1015 80116815 93119 09101)06 106 
৪810. 60 76 11071770781 8৪ 1)8 1)90. 7)01)9 (0 01999 100] 80 01011)8 
6০ 119,” এভাবে সমাজের বাইরে সামাজিক গুণসমূহ পু্টিলাভ করার 
অবকাশ কোথায়? আবার, ব্যক্তির উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি । অতএব 
ব্যক্তির কল্যাণের নিমিত্বই শিক্ষা কিংবা সমাজের উন্নতিবিধু]নই শিক্ষার 
উদ্দেশ্মু-- এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর নয় কি? 

৮5800861010 19 & 10708999156 £7০61 01 0106 200110081 
0819990. 0% 1019 909০019 11%106%--9০100 109০ এ কথ! বলে ব্যক্তি 
এবং সমাজের মধ্যে একট! আপস করলেন। তিনি বললেন, সমাজে 
বসবাসের ভিতর দিয়েই ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করবে, এ-ই 
শিক্ষার মূলনীতি | প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব শিষ্য কেবলমাত্র সামাজিক 
আবেষ্টনীর ভিতর দিয়ে সর্বজনের সম্মিলিত আদর্শ, উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকলাপের 
মাধ্যমেই পুষ্টি লাভ করে। সমাজের ভাবী উত্তরাধিকারিগণণ যে-সব 
সম্ভাবন! নিয়ে ধরায় এসেছে তার সম্যক বিকাশসাধন দ্বারাই সমাজ হয়ে 
উঠবে সমৃদ্ধিশালী | কারণ, মূলধন যত বেশী কারবারে খাটান যায় লাভের 
পরিমাণও ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

উনবিং* শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ চিতন্তানায়ক টমাস*কারলাইল (50183 
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০811519) তাইত বলেছিলেন--005975 019110 ০] 12 0015 8091665 
1789 90109610106 81)9019] 6০ £1%9 6০ 61218 70110. 900 0116 700810988 
০৫6 8:0086100, 18 6০ 191009 60০ £116 09881]9,৮ সবাইকে একই 
ছাচে গড়তে গেলে লাভের ঘরে শৃন্তই শুধু জমতে থাকবে । শিক্ষার আসল 
উদ্দেশ্য হবে, যে সম্ভাবন! নিয়ে শিশুর] ধরায় এসেছে তার খোঁজ নিয়ে তাকে 
সম্যক বিকাশের স্থুযোগ দান। অথচ জআামাজিক পরিবেশ ভিন্ন শিগুর 
মানসিক বৃত্তিসমূহ কখনে! পুষ্টিলাভ করতে পারে না| কেবলমাত্র সামাজিক 
পরিষেশই শিশুর ভাবাবেগ বধিত করে এবং পরিশেষে তার চরিত্রগঠনে 
সহাযত! করে । 

তাহলে প্রতিটি বিগ্ভালয়ে কি ধরনের সামাজিক পরিবেশ স্থষ্টি করতে 
হবে, পূর্বাহে সে সমস্তারই সমাধাণ প্রয়োজন । জন ডিউইর (৭০1১ 
10959) মতে £স পরিবেশটি হবে +91107011990, 0911590১ €7:8.090 
০৪৮৮৪:-0%18,00990, 2981) 11511088100 0920001961290..৮ অর্থাৎ 
পরিবেশটি *ব সরল, পবিত্র, ক্রমান্ৃসারে সজ্জিত, সামগ্রস্যপূর্ণ, সত্যিকারের 
সজীব গণতান্ত্রিক সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ । আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ তাকেই 
বলা যেতে পারে, যে সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব স্বভাবের অবাধ 
পরিণতির প্রয়োজনে য।-কিছু দরকার সবই সেখান থেকে পেতে পারে । 
প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এমশি একটি আদর্শপঁবগ্ভালয়-সমাজে শিশুদের দিবসের 
কযষেকটি ঘণ্টা কাটাবার সুযোগ দিলেই কি সমস্ত সমস্তার সমাধান 
হবে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে; কেবলমাত্র আবাসিক বিগ্ঠালয়ের 
(79910906181 10901061009 ) জাহায্যেই এ সমস্তার সু সমাধান সম্ভব। 

দেশে সব কয়টি না হোক, অস্তত্ঃ কিছুসংখ্যক আবানিব বিদ্যালয় স্ষ্টি 


করে ক্রমে ক্রমে এগিযে যেতে হবে । বিগ্ভালষ-সমাচের সভ্যগণ যেন মনে 
ভাবতে পার যে, এ সমাজটি তাদের নিজেদের এবং এর উন্নতি-অবনতি 


সবকিছুই তাদের কার্ষের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অবশ্য, আবাসিক 
বিদ্ভালয়কে প্রাচীন কালের গুরুগৃহেরই বিকল্প ব্যবস্থা বল] যেতে পারে। 
এস্থলে একটি কথ স্মরণ বাখা প্রয়োজন, ছোট ছোট শিশুদের বোডিং স্কুল 
ব! নারী স্কুলে পাঠাবার যে ব্যবস্থ! দেশে ক্রমে চালু হচ্ছে, মনোবিজ্ঞানীরা 
কিন্ত সে ব্যবস্থা এখন আর সমর্থন করেন না। তাদের গবেষণার ফল 
অন্তন্ধপ। তার! বলছেন, মাতৃন্পেহ-বঞ্চিত শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য 
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নাকি কখনে। উল্লভিলাভ করে ন।। শিশুর স্থান মায়ের কোলে । 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আবাসিক বিদ্তালয়ে রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা না 
করাই ভাল। শিগদের এ স্তরটি পার করে তবে আবাসিক বিদ্যালয়ে 
পাঠাবার ব্যবস্থাই সমীচীন | 

শিক্ষার ক্ষেত গুরু ও শিষ্টের যিলিত সাধনার ক্ষেত্র। পরস্পর 
পরম্পরকে আপন করে পাওয়ার উপরই নির্ভর করে এর কার্যকারিতা । 
প্রচলিত বিস্তালয়সমূহে ছাত্র আর শিক্ষকের সম্বন্ধ নিতান্ত কলুধিত। শ্রদ্ধার 
সঙ্গে দান করলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব। আদানপ্প্রদানের যে 
সম্বন্ধ বর্তমানে প্রচলিত, তা৷ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গল- 
কারক। দাতা দ্রান করে যাচ্ছেন যন্ত্রটালিতের মত, নেই তার সাথে 
প্রাণের যোগ, আছে শুধু প্রাণের দায়! আর গ্রহীতা অশ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে 
বাধ্য হচ্ছে বলে সবই হয়ে যাচ্ছে বদহজম | বর্ভমানে বিগ্ভালয় এবং গৃহ 
এই ছুটি সমাজের মধ্যে বিশেষ কোন মিল খুজে পাওয়! যায় না। বিদ্যালয় 
এবং গৃহ এই ছুটি সমাজ ছুদিক থেকে যেন শিশুদের আকর্ষণ করছে। 
দোটানায় পড়ে দেশের বালকবালিকাদ্দের কত যে শক্তির অপচয় হচ্ছে 
তার হিসাব নেবার ফুরসত এখনো আমাদের হয় নি কি? 

_ প্রাচীনকালে শিক্ষার্থীকে গুরুগ্ৃহে থাকতে হতো! শিক্ষার সম্পূর্ণ 
কালটি। গুরুণৃহই সে সময় তাঁদের আপন গৃহে পরিণত হতো, এবং 
সেখানে থেকেই তার] আয়ত্ত কবে নিত উপযুক্ত নাগরিকের সমস্ত গুণাবলী । 
আর আজ বিদ্যালয়ের নিরানন্দ পরিবেশে শিক্ষার্থীকে থাকতে হচ্ছে বেল! 
১১টা থেকে বৈকাল £&টা পর্যস্ত, এবং সেখান থেকে যা-কিছু শিখে আসছে তা 
লবই প্রায় পুথিগত | তাই ঘরে চলবার মত কোন সরগ্তামই পাচ্ছে ন! 
সে সেখানে থেকে। কারণ বাড়ীতে চলতে হয় এক আদর্শ অনুসরণ 
করেঃ বিস্তালয়ে এসে সেখানকার কৃত্রিম পরিবেশে হয়ত তাকে চলতে 
হচ্ছে অন্ত এক আদর্শ অন্গসরণ করে। গৃহ এবং বিদ্যালয়ের এ ব্যবধান 
খুচাতে হবে। বিদ্যালযে এমন পরিবেশ স্প্টি করতে হবে যাতে বাইরের 
জগতের বিচিত্ব অভিজ্ঞতা শিশু সেখানে থেকেই কিছু কিছু লাত করতে 
পারে। আবাসিক বিগ্তালয়ে থেকে ছেলেমেয়ের! একত্রে বসবাসের 
ভিতর দিয়ে, বাইরের সমাজে ধাপ খাইয়ে চলবার মত সমস্ত গুণাবলী অতি 
সহজে আয়ত্ত করে নিতে পারে। কিভাবে দশজনের সাথে মিলে মিশে 


২০৬ 


চলতে হয়, নিজেকে তার জন্য কতটুকু মাজিত করার প্রয়োজন, সে সমস্ত 
জ্ঞানই তার৷ প্রত্যক্ষ ভাবে লাভ করবে আবাসিক বিগ্যালয় থেকে । 

প্রচলিত শিক্ষা-পন্ধতির সবচেয়ে বড় ক্রটিই হলোঁ_এ শিক্ষার সাথে 
জীবনের কোন যোগাযোগ নেই। জীবনের প্রথম ১০1১৪ বছর, বিদ্যালয় 
হতে যে-সব অভিজ্ঞতা ছেলেমেয়ের] সঞ্চয় করে নিল, সংসারে প্রবেশ কৰে 
জীবনযাত্রা! নির্বাহের ঝঞ্চাটে সে বিদ্ধা পড়ে রইল বস্তাবন্দী হয়ে। দায়িত্ব 
কাকে বলে, এতকাল তাকে তা বুঝবার কোন সুযোগ দেওয়া হলে। ন!। 
তাই হঠাৎ একদিন সমগ্র দায়িত্ব তার ঘাড়ে চেপে তাকে দিল পঙ্গু করে। 
অপ্রস্তত অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে জীবনযুদ্ধে তাকে সহজেই পরাজয় বরণ 
করতে হলো। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও শিক্ষার মধ্যে এ সম্পর্কহীনতা 
খুচাতে না পারলে, জাতির অপমৃত্যু রোধ কর] সম্ভবপর হবে ন1। বিস্ভার্থা 
বিদ্যালয়ে নাম লেখালেওঃ সে যে বৃহৎ সমাজের অন্তর্গতই একটি জীব এ 
কথা তাকে ভাববার এবং বুঝবার অবকাশ দিতে হবে । 

আমার দেশে বিদ্যার্থীরা তো একটি ম্বতন্ত্র শ্রেণীর জীব বটেই, তাদের 
মধ্যেও আবার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে । যেমন, গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্র, 
প্রাইভেট স্কুলের ছাত্র, শহরের ছাত্র, পাড়ারগায়ের ছাত্র, কনভেন্টের ছাত্রঃ 
পাব্রিক স্কুলের ছাত্র, কলেজের বাবু ইত্যাদি । শিক্ষার সাহায্যে সমাজের 
উন্নতি করতে যেয়ে আযর! সমাজকে এভাবে ব্যবচ্ছেদ করে তার পরমার নষ্ট 
করে ফেলছি নাকি? শিক্ষার নামে আমর! ঠতরি করছি সমাজ-বুহিভূর্ত 
কতকগুলি জীব। শিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেই এ বিপদ আমর! 
ডেকে এনেছি। বিদ্ভালয়সমূহের পরিবেশ এমন ভাবে সাজাতে হবেঃ যাতে 
ছেলেমেয়ের! দৈনন্দিন চলার পথে নিজে নিজেই জীবনের অভিজ্ঞত৷ দিয়ে 
আহরণ করে নিতে পারে ভবিষ্যৎ জীবনের সমুদয় পাথেপ । পরিবেশের 
ঘাত-প্রতিঘাতে শিক্ষার্থীর লাভ করতে পারে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, 
নিয়ন্ত্রিত করে নিতে পারে আপন আপন আচরণ _সযাজের দশজনের 
সাথে চলার যোগ্য করে। লর্ড কার্জন একস্কলে বলেছিলেন, -005- 
610) 2098708 61১9 (80900188101) 01 1169 11010, 619 11108 0০8৮ 
609 1751706 8100. 60 006 11508.” 

শিশুকে নিঙ্ছিণ্ম জড় পদার্থ মনে করে তাকে পিটিয়ে মনোমত করে 
গড়ে তোলার চেষ্টা নির্ব,দ্ধিতারই নামান্তর । তার সর্বপ্রকার বুদ্ধি চলে 
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আপন গতিতে । গতিটি রুদ্ধ হয়ে জীবন-প্রবাহে প্লাবন ন ঘটায় সে 
দিকেও সজাগ দৃষ্টি বাখা প্রযোজন। কিসে ভাল আর কিসে মন্দ হয় সে 
কথা তাকে বলে দেবার দরকার কি? “সত্য কথা বল! উচিত” এ নীতি- 
বাক্য বার বার পাঠ কবে কণ্ঠস্থ করলেই কি সে সত্যবাদী হয়ে পড়বে? 
তাব চেষে তাকে যদি বৃঝবার সুযোগ দেওয়! হয যে, সত্য কথা বললেই 
তার নিজের লাভ হয বেশী এবং মিথ্যা আচরণে তার লোকসান সমাধক, 
তা'হলে আপন স্বার্থের খাতিবেই সে সত্য পথ ধরে চলবে । . এমনি ভাবে 
নিজ জীবনের আভজ্ঞতা দিয়ে যে শিক্ষা সে শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা | 
্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বই মুখস্থ কবে পরীক্ষাব খাতায় লিখে তাল ণম্বর পেলেই 
কি ছেলের স্বাস্থ্য ভাল হযে যাবে? তার চেয়ে স্বাস্থ্যনীতির একটি নিয়মও যাঁদ, 
সে নিঙ্গেব জীবনে মেশে চলতে অত্যন্ত হয়, তা"হলে নিজের স্বাস্থ্যের উন্নতি 
লক্ষ্য কবেই স্বাস্থ্যরক্ষাব অপরাপব নিষমেব প্রতি ক্রমে তাব অধ জাগবে । 
শান্তির ভন বা পুবস্কাবে প্রলোভন দেঁখিযে জীবনে কোন স্থায়ী পরিবর্তন 
আনয়ন সম্ভব নয। যখন শিশু নিজে থকে বুঝবে যে, এ-কাজে তাব লাভ, 
তখন তাকে বলে কষে আর সে কাজ করাতে হবে না। সে আপন ইচ্ছাই 
নিয়মনীতিতে শ্রদ্ধানান হবে। এমনি ভাবে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা 
নিজেব জীবনযাত্রার বধ্য দিয়েই যাতে বিদ্যার্থীব] উপলব্ধি করার স্থুযোগ 
পায় সে ব্যবস্ক। বিদ্ভাপয়েই বাখতে হবে | এক কথায, শিক্ষমকে ঢেলে দিতে 
হবে শিশুদেব জীবন-প্রবাণ্। প্রতিটি বিষ্ভালয়কে ঈপান্তরিত 
করতে হবে বৃহত্তর .সমাজের এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণে । তবে, 
এতে খানিকট] কৃত্রিনতা আশ্রয় নিতে হবে। অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র সমাজে 
বৃহত্তর সমাজেব স্বকিছুই প্রতিফলিত না হয়ে যা-কিছু ভাল এবং যা- 
কিছু সার বন্ত শুধু তাই স্থান পাবে। মমাঙ্গের ভীবস্ত রূপ শিশুর 
পরিবেশেব মধ্যে সাজিয়ে রাখতে হবে। তাহলেই ক্ষুদ্র সমাজ ছেড়ে বৃহত্বর 
সমাজে প্রবেশ কবেও শিশাকে আর অসহায়ের মত ভেসে বেড়াতে হবে না। 
তারপর, বিজ্ঞানের দৌলতে আজকাণ স্থানেব দূরত্ব ক্রমে কষে আসছে, 
ফলে বেডে যাচ্ছে আমাদের সমাজের পরিধি | আমবা এখন বিশ্ব-সমাজে 
বাস করছি বললেও অত্যুন্তি হবে না। আপন আপন সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডি 
ছাড়িয়ে শিশু বয়স থেবেই যাতে ছেলেমেয়ে! বাইরের সাথে যোগাযোগ 
স্কাপন কবতে পাবে সে সুযোগও তাদের দিতে হবে। বিদ্যালয়*সমাজটি 
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হবে প্রক্কত গণতান্ত্রিক সমাঞ্জ, যে সমাজে প্রতিটি শিশু তার নিজস্ব ধারায় 
বর্ধিত হবার স্থযোগ পায়। সমাজে বসবাস করেও ব্যক্তি-ন্বাধীনত| যদি 
অক্ষ থাকে তা"হলেই হবে ব্যক্তি ও সমাজের চিরকালের দ্বন্দ্বের অবসান। 
ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ মর্যাদা পেলে সেও সমাজের কল্যাণে তার সমস্ত 
শক্তি নিয়োজিত করতে কখনো কুষ্ঠিত হবে ন1। 

সৌন্দর্যের খাতিরেই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন | সবাইকে একই ছাচে ঢেলে 
তৈরি করে নিলে ধরিত্রীর সৌন্দর্য ক্ষুপ্ন হবে। আঁধার আছে বলেই ন! 
আলোর এত কদ্তর। ছুঃখ আছে বলেই না মানুষ স্থখের জন্ত এত আকাক্কা 
করে। অতএব, সবাইকে আপন আপন প্রকৃতি অস্যাধী বধিত হবার 
সুযোগ দিলেই স্থষ্টির সৌন্দর্য ও অক্ষু্ থাকবে । বিদ্যালযে এপ ব্যবস্থা 
রাখতে হবে যাতে প্রত্যেকটি শিশু তার শক্তি-সামর্ঘ্য অন্থযায়ী আপন চাহিদ! 
মত পথ বেছে নিয়ে এগিষে যেতে পারে। 

বড় হয়ে কি করব? এ প্রশ্ন সব শিশুর মনেই উকি মারে । কিন্তু তার 
পছন্দমত পথে চনখার শক্তি তার আছে কিন তাকিসেজানে? অতএব, 
বৃত্তি নির্বাচন বিষয়ে শিশু বয়স থেকেই তাকে সাহায্য করতে হবে। 
মানসিক যোগ্যতা ও মনের গতি বিবেচনা করে যাতে বিদ্ভালম থেকেই 
শিশুকে তার ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচন বিষয়ে ॥নির্দেপ দেওয়! যাঁয়, সে ব্যবস্থ। 
বিগ্ভালয়েই রাখতে হবে। তাইত দেখতে পাওয়া যায় ]1016179009039 
9০1)90], 71000861008] 800 ড০০৪$1০৪] 0010%299 ইত্যার্দিঃবিষয় 
নিয়ে দেশে বেশ একটা আলোড়নের স্থি হয়েছে । সেইজন্ত ইদানীং ছুটি 
একটি করে বেশ কিছু 2151610921)099 9০13০01 ও 90109006 ,১019%0-র 
পত্তনও হচ্ছে। 

এই বহুমুখী বা সর্বার্থসাধক বিগ্ভালয়ের কল্পন| মূলতঃ ব্যক্তিস্বাতস্তরযকে 
কেন্ত্র করেই গড়ে উঠেছে। রূপে-গুণে, বিগ্যায়-বুদ্ধিতে কোন ছুটি মানব- 
শিশ্তই সম্পূর্ণ এক নয়। প্রতিভা এবং সঙ্গতি, তাও সবার এক নয়। 
তারপর এক এক জনার ঝোৌঁকও থাকে আবার এক এক দিকে । এসব 
তথ্য উপেক্ষা করে সবাইকে একই বীধাধর। পথে চলাতে ॥গলে শক্তির 
“অপব্যয় রোধ কর] যায় না। তাই স্থত্ি করতে হবে বহুমুখী বিদ্ভালয়, 
যেখানে যার যার প্রতিত1 ও ঝোঁক অন্থযায়ী প্রত্যেককে চালন। করা যায়। 
এতে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। ভাল লাগে ন! 
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অথচ তাকে জোর করে একটা জিনিস শেখাতে যাওয়া বিড়ঘন! বৈ কি। 
যার যার সম্বল অস্যায়ী কারবারের পরিধি নির্ণয় করতে হবে। অল্প পুজি 
নিয়ে বড় কারবার ফাদতে গেলে ভরাডুবি হবার সভাবনাই অধিক । এমনি 
ভাবে বিদ্ালয়সমূহের ক্ধপ পরিবর্ডন না করে শিক্ষার ব্ধপ পরিবর্তনের আশা 
ছুরাশা। তাইত বলতে ইচ্ছে কবছে, আবার ঢেলে সাজ! দরকার | পুরান 
কাঠাযো জোড়াতালি দিয়ে শিক্ষার সংস্কার-সাধমের আশ! ছুরাশারই 
নামাস্তর | 


বডচ্বা 


“বাইবেল+-এ সিম্সনের গলে দেখতে পাই--'নোষা” পরমপিতার কাছে 
প্রার্থনা জানাচ্ছে--795৫]) 09 ত7১86 ৪ 89 6০ 00 161) 6119 ০110, 
“ওগো । আমাদের শিখিয়ে দাও, শিশুটিকে নিয়ে আমরা কি করব 1?” 
এ প্রার্থনা শুধু “নোয়া'র ওুর্থনা নষয। এ প্রার্থনা যে সর্বকালের 
সর্বযানবের | নবজাত শিশুকে নিয়ে আমর কি করব? *শিণ আমাদের 
কাছে কি দাবি জানাচ্ছে, এবং আমবাই বা শিশুব কাছে কি চাই ? 

সমস্ত মানবহাদক্সেব একান্ত প্রার্থনাটি একদিন যাজ্ঞবন্ধ্য-পত্ী মৈত্রেরীর 
কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত ভায়েছিল। “আমাকে প্রকাশ কর”, "আমায় 
আলোতে নিয়ে যাও*। জীবনের স্বাভাবিক ধর্মই_ বুদ্ধি এবং বিকাশ । 
আমাদের তরফ থেকে যদি আমরা কোন আযোজন নাও করি, তাহলেও 
শিশু নিজে নিজেই তার বৃদ্ধি এবং বিকাশের একটা ব্যবস্থা করে নেবে । 
প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে আমাদের করণীয় কি কিছুই নেই? উত্তরে বলা 
যেতে পারে--এ বৃদ্ধি এবং বিকাশের সহায়তা করাই আমাদের একমাত্র 
কর্তব্য । 

উইলিয়য জেমস (ড91111010 82099)-এব মতে-_০)৪ 0997799% 
10211091019 10 00010080 086015 18 606 9251106 6০0 1709 &008901959৫.৮ 
অর্থাৎ *মাহুষের অন্তরের অন্তরতম কামনাই হল-*মান্থয মাত্রই আমাকে 
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যখার্থতাবে উপলব্ধি করুক, সবাই মিলে আমার ওপের সমাদর করুক। 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জন ভিউই (০1. 709195)-ও প্রায় অনুরূপ কথাই 
বলেছেন। তার বক্তব্য হচ্ছে--:”]109 99910986 01:89 170. 10010090 
20868: 18 0109 09825 ৮০ 79 £:0210:90৮,৮ অর্থাৎ, মাহৃষের অন্তরের 
গভীরতম দাবিই হল,_-সবাই আমার গুরুত্ব উপলব্ধি করুক। 

সহজভাবে বল! যেতে পারে-_আত্মপ্রতিষ্ঠাই মান্থষৈর স্বভাবধর্ম। মাহ্থষ 
মোটামুটি ছুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। 
অপর সবাইকে শ্দাবিয়ে বা খাটে! করে নিজেকে বড় করা বা নিজের 
প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠ! কর! ; কিংবা! নিজেকে জেনে, নিজের মহত্ব আবিষ্কার করে 
তাকে বূপায়িত করা এ-ছুটি পথই খোল] রয়েছে। প্রথম পথটি ধারা 
বেছে নেন, তারাই শেষ পর্যস্ত হয়ে পড়েন অতিমাত্রায় আত্মকেন্ত্রিক, 
আর দ্বিতীয় পথেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বমৈতী | , 

ভারত-ঝধি বহু যুগ আগেই উপলব্ধি করে আমাদের শুনিয়ে গেছেন-- 
প্রতি জীবেই এক্ষের অনস্তশক্তি আবৃত অবস্থায় রয়েছে” । এ শক্তির 
বিকাশ ব| প্রকাশের উদ্দেশে কর্ম করাই মানবের ধর্ম। তাইত স্বামী 
বিবেকানন্দ অতি স্প& করে বললেন---“:95086$010 7৪ 6109 00121081708 
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ভিতর যে অমৃত রয়েছে তাকে অনাবৃত করা বা বাইরে প্রকাশ করাই 
শিক্ষার কাজ। শিক্ষার সাহায্যে নতুন কিছু তৈরি করা যায় নাঁযা 
আছে তাকেই রূপদান করা যায়। শিক্ষা শুধু মানবসতার বৈশিষ্ট্যটুকুকে 
সার্থক রূপায়ণে সাহায্য করতে পারে, তার অভিব্যক্তির সমম+ বিকাশে 
সাহায্য করতে পারে যাত্র। 

তাইত, শিশুকে নিয়ে আমাদের অত বেশী দুর্ভাবনার কি কারণ থাকতে 
পারে? আমাদের দায়িত্ব শুধু অবস্থার হ্থপ্টি করা* যে অবস্থার চাপে 
পড়ে শিশুর বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। প্রতিটি শিওই অমুতের সন্তান । 
আপাতদৃষ্কিতে হয়ত কোন কোন শিশুর দানবীয় বৃত্তিসমূহই বিশেষ তবে 
ক্রিয়ারত মমে হ্য়। তাহলেও, একথা ্ুললে চলবে না যে, প্রতিটি 
শিশুর ভিতরই মহত্ব ব! দেবত্ব ঘুমিয়ে আছে। আমাদের কাজ শুধু 
শিওর সেই দেবত্বকে সজাগ করে দেওয়া । দার্শনিক উইলিয়ম জেম্সও 
বলেছেন,-মাহষের মধ্যে বিপুল শক্তি লুক্কায়িত আছে, যার শম্পকে 
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সে নিজে বিশেষ সচেতন নয। মস্ত শিক্ষার আসল উদ্দেশ হল সে 
শক্তিকে ধু'জে তাকে সক্ক্রিষ কবে ভুলতে হবে। 

বহুকাল পবাবীনতাব নিশম্পেষণে আমাদেব জাতীয় ভাবধাবাটি শুকিয়ে 
প্রায় অচল হয়ে গিয়েছে । যে অতি ক্ষীণ আ্রোতটুকু ধীবে ধীবে এখনে। 
চল্ছে, নিছক যাস্ত্রিক সভ্যতাব চাপে তাও সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যাবার 
উপক্রম! জীবনের গতিবেগ বাঁড়িযে দেঁওযাকেই প্রগতি বল! খুব অন্যায় 
হবে না বোধ হয। কিন্ত এই গতিবেগেব সাথে সাথে যদি শিষ্টাচার, 
শালীনতা প্রভৃতি যে-সব পণ সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থা অপরিহার্য সে- 
গুলোও ক্রমে পভসে চলে যেতে থাকে, তা'হলে সেটা কি খুব শুভ 
লক্ষণ? এ ষুগেষ মানুষের কর্মেব ধাবা পক্ষ্য কবলে, একথাই মনে হয 
--সবাই যেন অতিমাত্রায় চঞ্চল, অশাস্ত। অঙানকে শত চেষ্টায় মোচন 
কবে যেয়ে মাুষ যেন দিনদিন অভাবের নাত্র বাড়িষেই চলেছে। 
ত্যাগেব পথ ছেড়ে আজ যেন একমাত্র ভোগে পথেই মাহ্মেব জযযাত্রা! 
শুক হদুষছে। একথা অস্বীকার করাব উপায নেই যে, খন একট! 
বিবাট প্লাবন শুক হয়ে যায, তখন শুধু একমুস্টি ধুলিব সাহায্যে সে 
প্লাববকে "ঠকাবার চেষ্টা নিদ্ধিতারই নামাস্তব | কিন্তু, তবু কি মাহষেব 
চেষ্টীব বিবাম আছ? 

অবস্থা এমন শীডিয়ছে যে, আমব1 সর্ববিষযেই ধেস অতিমাত্রাষ 
পব€ধীন হয়ে পডেছি4 যে, যটুকু চিন্তা কৰতে যাই সবটুকুই যেন শেষ 
পর্সস্ত হযে পড়ে ভয় পুঁথিগত, নত প্রাব করা1| নতুন কিছু কবছি বলে 
আন্ত যাকে আমব1 সাডন্ববে প্রচাব করছিঃ একটু খোজ নিলেই তয়ত 
দেখব "তাও -যন সবটাই নিছক পবান্ছববণ। তবে প্রকাশশ্ঙগিমার মধ্যে 
কিছুই নতুনত্ব আছে বৈকি! দেশী রং মাখিয়ে নেবাব একট! অপচেষ্টা 
তাতে বধষেছে ঠিকই । এতকাল পর বিদেশী শাসকগোর্ঠী এদেশ থেকে 
পাততাডি গুটিমে চলে গেছে বটে, কিন্তু তাদের আড়ম্বরপূর্ণ বাহিক 
আঁ্চবণসমূত যশ আমাদের জীবনে প্রায় কায়েম হযে বসেছে। তাই 
ভয হয, এমনি করে আর কিছুকাল চলতে দিলে ভারতবাসী অচিরেই 
একটি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্ৃত জাতিতে পরিণত হওয়া খুব আশ্চর্য নয়। আজ 
সর্বশক্তি দিয়ে ভাবতবাসীকে এ অন্ধ অহ্বকবণের উগ্র স্পৃহা! হতে বাচাতে 
হবে % নির্জীব একটা দেতে সম্পূর্ণ বিদেশী সাজসজ্জা ন! পরিয়ে তার 
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প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টাই সবার আগে দরকার । এতকাল 
মৃতবৎ পড়ে থেকেও এ জাতির প্রাণশক্তি যে আজও সম্পূর্ণ স্পন্দনরহিত 
হয়ে যায় নি, ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও সে যে তার প্রাণ-প্রদীপটিকে 
অতি সঙ্গোপনে আলিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েহে--বিবেকানম্দ, অরবিন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রভৃতি মনীবিবৃন্দই তার সাক্ষ্য বহন করছেন না কি? 
কাজেই, নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। আমরা কত বড় হতে পারি, 
কতকিছু অপাধ্য সাপন করতে পারি--সে সম্বন্ধে হতাশার কোন কারণ 
আছে বলে মনে হয় না। 

অত্তএব, জাতীয় তাবপারার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার মূল লক্ষ্যটিকে সম্মুখে 
£বখে শিক্ষা-ব্যবস্কার সর্ববিধ সংস্কারসাপনে উদ্যোগী হওয়াই বাঞ্চনীয় । 
প্রতিটি মানবশিশুর তিতর যে দেবত্ব বা মভত্ব ঘুমিয়ে রখেছে, তাকে 
সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়ে তোলাই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্ব। একযাত্র 
আত্মোপলব্ধিই বলে দিতে পারে জীবনে চরম সার্থকতা-_এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
শিক্ষা-ব্যবস্থা রচিত হলেই শিক্ষ। সংস্ঞাটিকে পূর্ণ মর্যাদ! দেওয়া হবে, সন্দেহ 
[নই | রবীন্দ্রনাথের সাথে শ্থুর মিলিয়ে তাইন্ত গান্ধীভী একদ। উক্তি 
করেছিলেন- শিক্ষার সাহায্যে যদি দতুন যুগের নতুন মাহষ তৈরি কর! যায়, 
তবেই অশ্াস্তিবিক্ষুব্ধ পৃথিবী মার একবার অযৃতের সঙ্ধাদ পেয়ে ষ্ঠ হবে। 
শিক্ষার সাহায্যে যদি শিশুর নৈতিক চরিত্রের ওত্তিটিকেই সুগঠিত করে 
(তাঁল। ন। যায়, ভাঙলে এ পণ্ডভ্ম করে লা৬ কি? 

শিশুকে শিয়ে আমাদের এত ছুর্ভাবনার কোন কারণ মে১। শিশুর 
বৃদ্ধি এবং বিকাশের কাঞ্টকে তরান্বিত কণার ব্যবস্থা করাই খাঁমাদের 
একমাত্র কর্তব্য। শিশু নিজেই তাপ আত্মবিকাশের পথ খু'জ বেড়াচ্ছে? 
শিক্ষার সাহায্যে এমন অবস্থার স্প্টি করা দরকার যাতে শিশুর পরিপূর্ণ 
বিকাশের পথে কোন বাদা না এসে উপস্থিত হয়। শিশ এগিয়ে যেতেই চায়। 
পথে যাত্রা করার পূর্বে তাকে তার টণ্যাকের কড়ির সংবাদটি দিয়ে ড্রিলেই 
ভাল হয়। আমি কত বড়? আমার দৌড় কতটুকু ? এসব সংবাদ পূর্বাহে 
জেনে নিতে পারলে তবে ত সাহসের সঙ্গে এগিয়ে খাওয়া সম্ভব। 
আত্মোপলগ্ধি ব্যতীত আত্মবিকাশ কি করে সম্ভন্পর হবে ? অতএব শিশুকে 
তার আত্মপরিচয় জানিয়ে ক্কতার্থ করাই আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য । 
আমর! সবাই সেই বিশ্বপিতার সন্তান। এ বিশ্বের আত্ম! অর্থাৎ পরমাত্মার 
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সাথে জীবাত্বার যোগন্ত্র টিরস্ন। এ যোগগুত্রটি ছিন্ন হয়েই আজ 
মানবকুল শতধা! বিভক্ত। এ যোগছ্ুত্রটি পুনঃস্থাপন করার চেষ্টায় আত্ম- 
নিয়োগ করাই মানবকল্যাণের প্রশস্ত গথ। 

বুদ্ধির অতিরিক্ত দৌরাস্জ্যে আজ ছুনিয়ার মান্য যেন হৃদয়ের প্রতি 
ক্রমশঃ উদাসীন হয়ে পড়ছে। আত্মতত্বের জ্ঞানলাত ব্যতীত মাহৃষের 
ভদয়ের প্রসার আশা কর! যায় না। নিছক আত্মম্বার্থের কল্যাণে আজ 
মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম বৈষম্য স্ষ্ট হয়েছে, মে বৈবম্য দূর কর একমাত্র 
শিক্ষার সাহায্যেই সম্ভবপর | একমাত্র আত্মতত্বের জ্ঞানের সহায়তায়ই 
রচিত হতে পারে মানুষে মানুষে সত্যিকারের বন্ধন । অতএব, শিক্ষার 
মূল্য উদ্দেশ্ব সন্মুখে রেখে সমন্ত আয়োজন অনুষ্ঠানে যত্ববান হলেই আমাদের 
কল্যাণের পথ প্রশস্ত হবে। যে অযৃতের সন্ধানে একদ! আমাদের যাত্রা গুরু 
হয়েছিল সে অমৃত লাভ করে আমর! হব পরম তৃগ্ত | রচিত হবে মানুষে 
মাহৃষে সত্যিকারের প্রেমের বন্ধন। আপন আপন মুক্তির গণ্ডি পেরিয়ে 
সমগ্র মানব-শক্তির মুক্তির কথা! ভাববার আমার্দের অধিকার জন্মাবে। 
বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে তখন আর দেশে দেশে নানা সমিতি 
সংগঠনের কোন প্রয়োজন থাকবে না। ঘুচে যাবে ভেদ-বিভেদ আর 
ক্ষমতার কাড়াকাড়ি। অশান্তিবিক্ষুন্ধ পৃথিবী আবার পরিণত হবে 
শাস্তির অমরাবতীতে। 


